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আত্তার্তহীদ প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪০ তম বর্ষ, 
৮ম সংখ্যা, শা'বান-রামাঘান ১৪৩১ হিজরি-আগস্ট ২০১০ ঈসায়ি 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


_____ _ _ _________ প্রতিষ্ঠাতা ন্‌ 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) লোাযা 365 
শীর্ষ বিষয় [3 
পৃষ্ঠপোষক রোযার এতিহাসিক প্রেক্ষাপট ০৬ 
আল্লামা নূরুল ইসলাম কদীম _ অধ্যাপক মাওলানা আইনুল বারী 
রামাযান: সাহারী ও ইফতারের তাৎপর্য ০৮ 
7 প্রধাশ সম্পাদক ___ প্রফেসর ড. খালেদ আবদুল্লাহ 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী লায়লাতুল কদর: মাহাআযু ও তাৎপর্য ১০ 
০১৮১৯-৩২২৭৮২ ___ প্রফেসর ড. মুমতাজুল বুখারী 
সম্পাদক মাহে রামাযান: ইউ টা ১২ 
ড. আফ মখালিদ হৌসেন মুহাম্মদ রেজাউল রর 
০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ তারাবিহ: এতিহাদিক ভাৎপর্যেন আলোকে 
-01811: 01101011009)21181 ০০17 মুফতি মুহাম্মদ ওসমান আল-হাসা' 
সমকালীন [এ 
সহকারী সম্পাদক মানবতার স্থান রাজনীতির অনেক উধ্রে ১৭ 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ নিমতলির নিমগাছে অমৃত পুষ্প 
০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ ___আবদুল গফৃফার চৌধুরী 
1-170911: 90810. 11917291106)81199-001 ধর্ম-দর্শন [] 
যোগাযোগ যাকাতের বিধিবিধান: ইসলামের নির্দেশনা ১৯ 
___আনল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ 
আততান্তহীদ আন্তজাতিক [ 
সম্পাদনা দফতর কী ঘটছে কিরঘিজস্তানে? ২২ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) __-আসিফ রশীদ 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ ভাষা-সংস্কৃতি 
আলাপনীঃ  ০৩১-৬৩৭৬০৫ উর্দু ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ ২৪ 
দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ জকি বরাদিদ হাসেন 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ " 
ছ৮ড/ড/-81181009810108119.0011) নিয়মিত বিভাগ 
___ _ __________ ব্যবস্থাপনায় পাঠকের অভিমত] ০২ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম দরসে কুরআন [] ০৪ | দরসে হাদীস [0 ০৫ 
ফোন ও ফ্যাক্সঃ ০৩১-৭২২৩৪৮ সমস্যা ও সমধান [এ] ২৬ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ কবিতার পাতা [এ] ২৮ । নওল হাতের কলম [৭ ২৯ 
আল-জামিয়ার দিন-রাত [এ ৩১ 
মূল্য: বার টাকা মাত্র স্বদেশ-বার্তা 2] ৩২ । বিশ্ববিচিত্রা | ৩৩ 
॥1-াারাতাা) জানা-অজানা [] ৩৫ | ডিজিটাল ব্রেইন [॥ ৩৬ 
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শিক্ষাবর্ষের দাওরায়ে হাদীস মোস্টার্স সমমান) ছাত্রদের 
বিদায় উপলক্ষ্যে স্মারক*১০ 


আজকাল পত্রপত্রিকা খুললেই যে বিষয়টি চোখে 


রঃ 


সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে অসুস্থতা ও অস্থিরতা । যৌতুক 
প্রথা অমানবিক ও জঘন্য অপরাধ | বিয়ের মতো 
অবশ্য কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে যেন পুরুষের কোন 
দায় নেই! শুধু নারীকেই এর বিনিময়ে অর্থ দিতে 
হয়- এর চেয়ে খারাপ প্রথা আর কি হতে পারে? 
এটি একটি সামাজিক অবিচার তথা নির্যাতন । 
যৌতুক প্রথা একটি পরিবারকে ধবংস করে দিতে 
পারে । শুধু তাই নয়, এ কারণে কত তাজা প্রাণ 
অকালে ঝরে পড়ছে তার _হিসাব করা দুরূহ 
ব্যাপার । কাজেই নারী যাতে নিগৃহীত-নিপীড়িত না 
হয়, সেজন্য যৌতুক প্রথা অবিলম্বে বন্ধ করা 
প্রয়োজন । এজন্য সরকার ও জনসাধারণের সমন্বিত 
উদ্যোগ আবশ্যক । সরকার ইতিমধ্যে 
যৌতুকবিরোধী কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে৷ সবার 
মনে রাখা প্রয়োজন, শুধু আইন প্রয়োগে এ প্রথা দূর 
করা সম্ভব নয়। সমাজ থেকে অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর 
করে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে সমাজের 
সর্বস্তরে । তাহলে এ হীন প্রথা উচ্ছেদ করা সম্ভব । 
মোঃ জাহিদ হাসান 
সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা 


তাহলে কি আমরা 


ফল খাবোনা? 
সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে 
মৌসুমি ফল 
পেঁপে, 


কলা, 


পাকানো হচ্ছে তার একটি সচিত্র প্রতিবেদন 
দেখানো হয়েছে । বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ 
ব্যবহার করে পাকানো ফল ও ফরমালিন মিশ্রিত 
পানি ব্যবহার করে পচনরোধক ফল খাওয়ার 
ফলে মানব স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন । এদিকে 
বাজারে আসতে শুরু করেছে মৌসুমি ফল আম । 


আগস্ট'১০ 


সারা বাজার খুঁজলে রাসায়নিকমুক্ত একটি আমও 
পাওয়া যাবে না। যে আম ৪8/৫ দিন পর 
স্বাভাবিকভাবেই পাকবে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে 


পরিস্থিতি তৈরি করছে। ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে 
বেশি সংঘর্ষ হয়েছে জগনাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


পাকিয়ে এবং আমের গায়ে রং হওয়ার জন্য 
কার্বাইডসহ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে 
বাজারজাত করা হয়। আমরা যারা ভোক্তা 
খাচ্ছি । জানা যায়, বর্তমানে দেশের প্রায় এক 
কোটি কিডনি রোগী রয়েছে। লিবার, কিডনি 


রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ, যা 
কখনোই ছাত্রদের কাছ থেকে জাতি আশা 
করেনি । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মাঝে মাঝেই বন্ধ 
থাকছে দীর্ঘদিন ধরে । ফলে শিক্ষা র 
শিক্ষা কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে 


বিকল ও ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন 
বাড়ছে যার প্রধান কারণ বিষাক্ত রাসায়নিক 
মিশ্রিত ফলমূল ও ভেজাল খাবার । আমাদের প্রশ্ন 


সাধারণ ছাত্রদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। 
ছাত্ররাজনীতি দেশের জন্য কি মঙ্গল বয়ে আনছে, 
নাকি অমঙ্গল! আজ ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে 


এ মহাবিপর্যয় থেকে মানুষকে রক্ষা করার মতো 


মারামারি, হানাহানি, সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে । 


কি কেউ নেই? এ বিষয়ে সিংগাপুরের একজন 
চিকিৎসক মন্তব্য করেন, সিংগাপুর ও ব্যাংককে 
যে পরিমাণ বিদেশি রোগী আসে তার ৬০% 


বর্তমান ছাত্রদের '৯০-এর গণআন্দোলন থেকে 
ইতিবাচক শিক্ষা নেয়া উচিত । এজন্য আমাদের 
দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই 


ংলাদেশি । বাংলাদেশি রোগীদের রোগের প্রধান 
কারণ ভেজাল খাদ্য ৷ পরিশেষে স্রো-পয়জন দিয়ে 


উদারতার পরিচয় দিতে হবে। এ ব্যাপারে 
সরকারের কাছে আবেদন, লেজুড়বৃত্তির ছাত্র 


মানুষ মারার এ অপকৌশল বন্ধ করার জন্য 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । 


এম এ ওয়াদুদ 
৪৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা 


দক্ষিণ চট্টলার সাতকানিয়াস্থ ছমদর পাড়া | 
পৌর এলাকার আবুল বশর ছিদ্দিকীর ছেলে | 
ফয়জুল্লাহ মুরাদ জন্মের ৩ বছর পর 
দু'চোখের দৃষ্টি হারিয়ে অন্ধ হয়ে গেছে । সে 
অন্য শিশুর মত চোখে দেখতে ও 
লেখাপড়ার করে বড় হতে চায় । 
চিকিতৎসকগণ জানিয়েছেন তার দু*চোখের 
অপারেশন করা হলে সে দৃষ্টি ফিরে পেতে 
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হায়দারাবাদে সম্ভব কিন্তু এর জন্য প্রায় ২ ! 
লক্ষ টাকার প্রয়োজন | চিকিৎসার এ । 
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| 

] 


ব্যয়ভার বহন করা তার গরীব, অসহায় ও 
অসুস্থ পিতার পক্ষে সন্তব নয় ৷ তাই দেশের 
হৃদয়বান ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের কাছে 


মোঃ ওবাইদুল্লাহ 
চলতি হিসাব নং ৮৯৫৬-৩ 
পুবালী ব্যাংক লিঃ, 
সাতকানিয়া শাখা, চট্টগ্রাম । 
২. মোবাইল: ০১৮১১-৬১ ২৪ ৯১ ./ 
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রাজনীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 
মোঃ হাসনাইন রেজা 
শহীদ সোহরাওয়াদী কলেজ, ঢাকা 
আসুন ধূমপানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করি 


প্রকাশ্য ধূমপান বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান 
সামাজিক 


সুন্দরভাবে বেঁচে 
থাকার | তাহলে কেন একজন ধুমপায়ী নিজেকে 
শেষ করার পাশাপাশি অন্যদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে 
যাবে? প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ । কিন্তু নিষেধাজ্ঞা 
কে মানে? আমরা কি জানি, বাংলাদেশে প্রতিবছর 
ধূমপানের পেছনে ব্যয় হয় ৮ হাজার কোটি 
টাকা? আর ধূমপানজনিত রোগের চিকিৎসার 
পেছনে খরচ আরো কয়েকগুণ বেশি । জানা 
গেছে, বাংলাদেশে বছরে ২ লাখ লোক ক্যান্সারে 
মৃত্যুবরণ করে এবং লক্ষণীয় বিষয় হলো বছরে ২ 
লাখ লোক নতুন করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় । ৩০ 
শতাংশ ক্যানসারের একক কারণ হচ্ছে এই 
ধূমপান । সবচেয়ে বড় কথা, একজন ধূমপায়ী শুধু 
নিজের ক্ষতি করে না পাশেরজনেরও ক্ষতি সাধন 
করে | একটি সিগারেট জীবন থেকে ১৫ মিনিটের 
আয়ু কমায় এবং সে হিসাবে কেউ যদি দিনে এক 
প্যাকেট সিগারেট খায় তাহলে জীবন থেকে আয়ু 
৫/৭ বছর কমে যাবে । আর অর্থের অপচয় তো 
আছেই । এক জরিপে দেখা গেছে, শতকরা ৯৫ 
ভাগ মাদকসেবী প্রথমে ধূমপান শুরু করে। 
সিগারেটে নিকোটিন আছে । সব ধরনের নেশার 
তুলনায় নিকোটিনের নেশার প্রকোপ অত্যন্ত 
১৮ ধূমপানের নেশা 
ছাড়া সহজ নয় । অতএব, আজ থেকে ধূমপান 
বাদ দিন, পাশের জনকেও'বাদ দিতে বলুন এবং 
এর অপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করুন । 
এস এম নাজমুল হক ইমন 
সান্তাহার চা-বাগান), বগুড়া 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 


জাগস্ট'১০ 


রামাযানুল মুবারক: তাকওয়া ও সংযমের বার্তাবাহক 


তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি ও সংযমের দৃঢ় পয়গাম নিয়ে কালের আবর্তে আমাদের মাঝে এসেছে পবিত্র মাহে 
রামাযান । রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তাবাহক মাহে রামাযান | এ পবিত্র মাসে বাংলাদেশসহ 
সারা পথিবীর দেড় শত কোটি মুসলমান খোদাভীতি অর্জন ও অশেষ রহমতের অমিয় ধারায় সিক্ত 
হওয়ার জন্য ইবাদত ও সিয়াম সাধনায় ব্রতী হন । পবিত্র কুর“আনে বলা হয়েছে, 
[৬] ক) নেও ৩ 45 ও (এ ডিও এ 9 ৫৯ 
“হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের 
পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো ।' [আল-বাকারা; ২:১৮৩] 
রোযা এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে মানুষ দৈহিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ করতে 
পারে । এক মাসের সিয়াম সাধনার ফলে মানব মনের পাশব প্রবৃত্তি অবদমিত হয় এবং রূহ ও বিবেকের 
শক্তি শাণিত হয় । এক কথায়, রামাযান মানুষের মধ্যে মানবিকতাবোধের উন্মেষ ঘটায় | মহানবী (সা.) 
বলেন, 
“যখন রামাযান মাস শুরু হয়, মহান আল্লাহ জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেন, জাহান্নামের দরজা সমূহ 
বন্ধ করে দেন এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করে রাখেন ।” যার কারণে ইবাদত, যিকির, কৃচ্ছতা সাধন ও 
আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্যের স্বগ্ীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয় ৷ কেবল মাত্র পানাহার ও পাপাচার ত্যাগ করলেই 
রোযা পালন হয় না । সে সাথে সর্বপ্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকতে হবে এবং অন্তরকে 
করতে হবে পরিচ্ছন, তবেই রোযা মুমিনের জীবনে নিয়ে আসবে অফুরন্ত রহমত ও বরকত । এ প্রসঙ্গে 
মহানবী (সা.) বলেন, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে যেন কোন রকম অশ্লীলতা ও হৈ 
হুল্নোড় না করে । কেউ যদি তাকে গালাগাল করে বা তার সাথে ঝগড়া করে সে যেন বলে, আমি 
রোযাদার' । [বুখারী ও মুসলিম] রোযা ধৈর্য, সংযম, আত্মত্যাগ ও মানবিক সহানুভূতির জন্ম দেয় । 
মহানবীর (সা.) ভাষায় “সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যের মাস মাহে রামাযান ।' [বায়হাকী] কেননা ধনী ও 
বিত্তশালীগণ সারা দিন রোযা রেখে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জটর জ্বালার দহন-বেদনা বুঝতে 
সক্ষম হন, ফলে তাদের মধ্যে সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতার 
অনুভূতি জাগ্রত হয় । পবিত্র কুর“আনে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 
[19:১9 :3৮৮০0959-45৬150035৯ 
ধনীদের সম্পদে রয়েছে গরীব ও দরিদ্র মানুষের হক ৷” [আয-যারিয়াত; ৫১:১৯] 
মানব জাতির হিদায়তের জন্য মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন নাযিল করেছেন 
রামাযান মাসে । এক কথায় রামাযান আসমানী গ্রন্থ নাযিলের মাস | আসামানী গ্রন্থ 
নাযিলের বার্ষিকী ৷ এ মাসে নতুন চেতনায় নতুন আঙ্গিকে পবিত্র কুর'আনের তিলাওয়াত, 
অর্থ অনুধাবন ও তাফসীর অধ্যয়ন একান্ত জরুরী | কারণ কুর“আন চর্চার মাধ্যমে মানুষ 
সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের পার্থক্য নিরপন করতে সক্ষম হবে । এ প্রসঙ্গে মহান 


আল্লাহ বলেন, 
'রামাযান মাসে মানুষের পথপ্রদর্শক এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে আল-কুর “আন নাযিল হয়েছে । 
সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে ।' (আল-বাকারা; 
২:১৮৫] পবিত্র রামাযান মাসের শেষ দশ দিনের বিশেষত: বে-জোড় রাত সমূহে সৌভাগ্য রজনী বা 
লাইলাতুল কদর রয়েছে । যে রাতের ইবাদত-বন্দেগী হাজার রাতের ইবাদতের চাইতেও উত্তম ও 
মাহাতনপূর্ণ । [আল-কদর; ৯৭:১-৫] রামাযান মাসে ধৈর্য, শৃংখলা, সংযম ও সহমর্মিতার যে চর্চা হয় তা 
বছরের বাকী ১১ মাসকেও প্রভাবিত করলে সামাজিক জীবনধারায় সৃষ্টি হবে ছন্দ এবং নেমে আসবে 
ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে স্বর্গীয় প্রশান্তির ফন্তুধারা ৷ তাই রহমত, বরকত ও সংযমের মাস রামাযানকে 
স্বাগত জানাই আহলান সাহলান মাহে রমযান । মহানবী (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের 
আশায় রামাযানের রোযা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার বিগত জীবনের সব পাপ ক্ষমা করে দিবেন ।' 
রোযা এমন একটি তাৎপর্যপুর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে মানুষ দৈহিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ করতে 
পারে । রামাযান মাস আসলে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসাত্রগী মওজুদ করে বাজারে 
কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় । এটা অত্যন্ত গহিত ও অন্যায় কাজ । 
মহানবী সো.) বলেন, “মওজুদদার অভিশপ্ত । রামাযান মাসের পবিত্রতা রক্ষার খাতিরে মওজুদদারি, 
মুনাফাখোরি, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও সন্ত্রাস পরিহার করা অত্যন্ত জরুরি | রামাযান মাসে দরিদ্র ও 
অভাবপ্রস্থ মানুষের কল্যাণের অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ | মহানবী (সা.) বলেন, “হে আয়েশা! 
অভাবপ্রস্থ মানুষতে ফেরত দিও না। একটি খেজুরকে টুকরো টুকরো করে হলেও দান কর । দরিদ্র 
মানুষকে ভালবাস এবং কাছে টান । কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তোমাকে কাছে টানবেন | আল্লাহ 
পাক আমাদের সবাইকে রামাযানের হক ও পবিত্রতা যথাযথভাবে পালনের তাওফীক দান করুন । 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তান্তহীদ ৩ 


রে 


পি 2.১ ৮৮৮ ্ গন ০৮ ০২ 
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[185:5,51] ₹5$:89 
অর্থ: “রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন যা 
মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর 
ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী 1” 
পবিত্র রমযান মাস প্রতি বছর আসে । রজব ও শাবান মাসদ্ধয় থেকে আমরা 
রমযানের জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুনি । রমযানের আবেদন ও আহ্বান, তাৎপর্য 
ও বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা ও বাতি দিকে মুসলমানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
মাস | এ মাসটিকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওহী এবং আসমানি কিতাব নাযিল 
করার জন্য নিবাঁচিত করেছেন । রমযানের বিশেষ একরাতে লওহে মাহফুয 
থেকে পৃথিবীর আকাশে কুরআনকে অবতীর্ণ করা হয়। রমযান আসে 
মানুষের দেহ ও আত্মার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করার লক্ষ্য নিয়ে । পুরো 
এগার মাসে জাগতিক বিষয়ে ব্যস্ত থাকায় আমরা রুহানি সফরে অনেক 
পিছিয়ে পড়ি । রমযান আসে দেহের খাবার হাস করে রুহানি খোরাকের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করার এক মহৎ কর্মসূচি হাতে নিয়ে । পুরো একমাস সিয়াম 
সাধনা করে দেহ ও আত্মার এক ভারসাম্যের বিন্দুতে উপনীত হয় । ফলে 
আমরা ঈদুল ফিতরের মাধ্যমে তার উৎসব উদ্যাপন করি । 
পবিত্র রমযান মাস মুমিনের রুহানি জীবনে বসন্ত কালের ন্যায় ৷ আল্লাহর 
নৈকট্য লাভের এক সুবর্ণ সুযোগ । মুক্তির সোপান | ইবাদত-বন্দেগিতে 
প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনার সময় | নতুন করে পথ চলার জন্য উদ্যম ও 
প্রেরণা অর্জনের এক মুবারক মাস | রমযান মুসলিম ও ইসলামি ইতিহাসে 
উম্মাহর বড় বড় বিজয় ও অর্জনের মাস | জিহাদ ও বীরত্বের মাস । 

এ মাস আমাদের পূর্ব পুরুষ ও মনীষীগণ যেভাবে অতিবাহিত করেছেন তা 
রীতিমতো বিম্ময়কর | যেহেতু এ মাসের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে আল্লাহ 
পাক কুরআন অবতীর্ণ করার কথা বলেছেন । তাই এ মাস কুরআনের মাস। 
আল্লাহর নেককার বান্দাগণ তিন দিন, সাতদিন বা দশ দিনে কুরআন খতম 
করেন । ইমাম শাফেয়ী (রাহ.) হাদিস পাঠ বন্ধ করে দিয়ে রমযানে শুধু 
কুরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকতেন । 

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসুল (সা.) জিবরাইল আমিনকে 
কুরআন পাঠ করে শোনাতেন এবং তিনি শুনতেন । আর রমযানের প্রতি 
রজনীতে জিবরাইল তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন । এ মাসে জাহান্নামের 
ফটকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় । জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় । 
শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। অতঃপর একজন ফেরেশতা ডাক দিয়ে 
বলেন, হে সৎকর্ম প্রয়াসী ব্যক্তিগণ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর । হে অপকর্ম 
করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা বিরত থাক | তাই এ মাসে সব ধরণের সৎ কাজের 
পরিমাণ ও ব্যয়কৃত সময় বেশি হওয়া চায় | বিশেষ করে আল্লাহর পথে ব্যয় 
করা, অভাবীদের সাহায্য করা, অসহায় নিঃস্ব ব্যক্তিদের পাশে দীড়ানো, 
অনাহারে ও অর্ধাহারে থাকা লোকদের খাবার যোগানো, দুঃখ-দুদশগ্রিস্থ 
লোকদের মুখে হাসি ফোটানো ইত্যাদি কাজগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি 
রাখে । বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে যে, নবী আকরাম (সা.) 


আগস্ট'১০ 


পৃথিবীর সবচেয়ে দানশীল মানব | আর রমযান মাসে তার দানের গতি ও 
ক্ষিপ্রতা বেশি ছিল। 
সমাজের বিত্তবান ও স্বচ্ছল ব্যক্তিদের দায়িত্ব এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি। 
অন্ততপক্ষে এ মাসে হলেও আল্লাহর দেয়া প্রাচুর্য থেকে জীবনযুদ্ধে পরাজিত 
ও দারিদ্রের প্রবল আঘাতে জর্জরিত লোকদেরকে দান করে মায়া-মমতা ও 
মানবতাবোধের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক । তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা 
প্রদর্শন করলেই আল্লাহ পাক আমাদের রহমত তথা দয়া-অনুগ্রহের আচরণ 
করবেন । হযরত রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 

৮৮1৩ ১০৩5৮৯১331১ 
“পৃথিবীতে (ভূপৃষ্ঠে) যারা আছে তাদেরকে দয়া কর, আসমানে যিনি আছেন 
তিনি তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন ।” 
কতিপয় বিত্তশালী এমন আছেন যাদের অন্তরে মায়া-মমতার স্থান নেই । 
দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্থদের করুণ অবস্থা তাদের অনুভূতিতে কোনো প্রকার নাড়া 
দেয় না। অনেকটা অনুভূতিহীন জড় পদার্থের মতো । নিপীড়িত-অসুস্থদের 
আর্তনাদ, গরিব-মিসকিনের ফরিয়াদ তার কর্ণকৃহরে পৌছে না। তাদের 
জেনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ অত্যন্ত পরাক্রমশালী । বিশ্বজাহানের মালিক ও 
প্রভু । তিনি নিমিষে দৃশ্যপট বদলে দিতে পারেন । আজকে যাকে শাসিয়ে 
ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম, কালকে তার অবস্থানে আমাকে ভিক্ষার ঝুলি 
নিয়ে ঘুরতে হতে পারে । রমযান কেয়ামুল লায়ল তথা রাত্রি-জাগরণের 
মাস । বিনিদ্র রাত কাটাবার মাস | তারাবিহ ও তাহাজ্জুদের নামাযের মাধ্যমে 
তা পালন করা হয়। আর এভাবে রমযান অতিবাহিত করতে পারলে 
সফলতা মুমিনের কদম চুম্বন করে | আল্লাহর নবী (সা.) ইরশাদ করেন, 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান রেখে এবং তার প্রতিদানের আশায় রমযানে 
রাত্রি জাগরণ করে তার জীবনের পূর্বকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া 
হয় ।” 
আরেকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের বিশেষ যত্ববান হওয়া উচিৎ । তা হল 
লায়লাতুল কদর প্রাপ্তি । সহিহ আল-বুখারির রেওয়ায়াত অনুসারে রমযানের 
শেষ দশকে শবে কদর অন্বেষণ করতে হবে । মুসলিম শরিফের একটি 
হাদিসে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তোমরা শেষ দশকের বে-জোড় 
রাত্রিগুলোতে শবে কদর তালাশ কর ৷ এ রাতের নামে আল্লাহ পাক একটি 
সুরা নাযিল করেছেন । হাদিস শরিফে আছে, হযরত রাসুল (সা.) একবার 
বনি ইসরাইলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন । সে এক 
হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ 
করেনি | মুসলিমরা এ কথা শুনে বিম্মিত হলে এবং নিজেদের সাওয়াবের 
পরিমাণ নিয়ে উদ্দিগ্ন হলে এ সুরা কদর অবতীর্ণ হয় । আল্লাহ পাক বলেন, 
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“আমি একে (কুরআনকে) নাধিল করেছি কদরের রাত্রিতে | লায়লাতুল কদর 
সম্পর্কে আপনি জানেন? লায়লাতুল কদর এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।* 
শবে কদরের এ তাৎপর্য তার বিশেষ কোনো অংশে সীমিত নয়, বরং গোটা 
রাতজুড়ে কাছে থাকে এবং ফজরের উদয় পর্যন্ত তা বিস্তৃত । 
আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাহে রমযানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করে 
রমযানের রোযা পালন, কুরআন তেলাওয়াত, রাত্রি জাগরণ ও আল্লাহর পথে 
ব্যয় করার তাওফিক দান করুন । আমিন । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 
অহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, প্রধান সম্পাদক, বালাগশ শরক 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা; ২:১৮৫ 


২ তিরমিযি, আস-সুনান, ২৩:১৬ (২০৪৯) 
ও বুখারি, আস-সহিহ, ২:২৭ (৩৭); মুসলিম, আস-সহিহ, ৭:২৫ (১৮১৫) 


+ আল-কুরআন, সুরা আল-কদর; ৯৭:১-৩ 
_) আত্তার্তহীদ ৪ 
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তরজমা: হযরত আবু হুরায়রা রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসুল (স.) 
ইরশাদ করেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রভু বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ভালো 
কাজের বদলা দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত দান করেন । আর রোযা আমার জন্য 
আমি রোযার বদলা প্রদান করবো । রোযা দোযখের একটি ঢাল স্বরূপ | রোযাদারের 
মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মেশকের চেয়ে বেশি খোশবুদার ৷ যদি 
তোমাদের কারো সাথে কোনো মুর্খ ব্যক্তি রোযাবস্থায় মুর্খ আচরণ করতে চায় সে 
যেন বলে আমি রোযাদার । [সুনানে তিরমিযি পৃ. ১৫০] 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: বলা বাহুল্য মাহে রমযানের রোযা ইসলামি শরিয়তের অন্যতম 
রুকুন। রোযার জাগতিক ও পরকালীন উপকারিতা ও তার অনন্য স্বকীয়তা 
অনস্বীকার্য । রোযা এমন এক গুরুত্পূর্ণ ইবাদত যাতে নাম-যশের কোনো অবকাশ 
নেই । বরং রোযাই ইখলাস ও নিষ্ঠা চ্গ করার সুবর্ণ সুযোগ । এর দ্বারা প্রকাশ্য ও 
গোপনীয় সকল গুনাহ থেকে বিমুখ থাকা যায়। উল্লিখিত হাদিসে রাসুল (সা.) 
রোযার উপকারিতা, বৈশিষ্ট্য ও সব্বাধিক ফযিলতের কথা উন্লেখ করেছেন । বলার 
অপেক্ষা রাখে না, ইসলামের অন্যান্য ফরয আমলের বিনিময় আল্লাহ তা'আলা নিজে 
প্রদান করেন না। কিন্তু রোযার প্রতিদান তিনি নিজেই প্রদান করেন । ইমাম গাযালি 
(রাহ.) ইয়াহইয়াউল উলুমে এ মহৎ ফযিলতের দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন । এক. 
রোযা আল্লাহ তা'আলার দুশমনের ওপর বড় চাপ সৃষ্টি করে ও প্রভাব বিস্তার করে । 
কেননা পানাহার দ্বারা যে প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয় তা দমন হয় এবং নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় 
উপবাস থাকার মাধ্যমে | হযরত রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, "শয়তান আদম- 
সন্তানের শিরা-উপশিরায় বিচরণ করে । আর শয়তানের পথ রুদ্ধ হয় ক্ষুধার 
মাধ্যমে । হযরত রাসুল (সা.) মা হযরত আয়শা (রা.) ইরশাদ করেন, 'জান্নাতের 
দরজা সর্বদা ঠুকা দাও ।' তিনি প্রশ্ন করলেন, কোন জিনিস দ্বারা? হযরত রাসুল 
(সা.) বললেন, ক্ষুধা দ্বারা অতএব প্রমাণিত হয়, রোযা বিশেষত মানবশক্র 
শয়তানের শিকড় উপড়ে ফেলে । তার পথ রুদ্ধ করে ও সংকোচিত করে | এ কারণে 
রোযার নিসবত আল্লাহ তা'আলার দিকে করা হয়েছে । যেহেতু এর দ্বারা আল্লাহর 
শক্র শয়তান দমনে আন্মাহর সাহায্য হাসিল হয় । বান্দা আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার 
শর্ত হলো আল্লাহর সাহায্য করা । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “তোমারা যদি 


আগস্ট'১০ 


আল্লাহর সাহায্য কর তবে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের হকের 
ওপর অবিচল রাখবেন 1 


4১: ০58: 65211): 864-এর অর্থ ঢাল । এ বাক্যের দুটি মর্ম হতে পারে । এক. 


রোযা মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে । দুই. রোযা ঢালের ন্যায় রোযাদারকে 
পাপাচার থেকে রক্ষা করে । সকল পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বেঁচে থাকা সিয়ামের আসল 
উদ্দেশ্য | মুসলিমবিশ্বের বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ প্রসিদ্ধ ইসলামি চিন্তাবিদ জাস্টিস আল্লামা 
তকি ওসমানি বলেন, মাহে রমযান মুসলিম জাতির ভাগ্যে নির্ধরিণ করার পেছনে 
মহান রাব্বুল ইযযতের আসল অভিপ্রায় হলো দীর্ঘ ১১ মাস আদম-সন্তান যেহেতু 
স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, অসলতার আবরণে দিল আবৃত হয়ে যায় । ইসলামি 
বিধিবিধান মেনে চলার এবং আল্লাহর ইবাদত করার মানসিকতা লোপ পায়। 
অরণ্যের পশু আর লোকালয়ের মানুষে কোনো প্রভেদ থাকে না। সিয়াম সাধনার 
মাধ্যমে তাদের পাশবিকতা দমন করতে সক্ষম হবে । অসলতার আবরণ দৃরিভূত 
করে আন্রাহর পূর্ণ আনুগত্যশীল হবে। দীর্ঘ সময়ের সংঘটিত সকল গুনাহের 
মাগফিরাত কামনা করবে । সৎ ও আদর্শবান মানুষের কাতারে শামিল হবে ।১ 
আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম (রাহ.) তার জগত-বিখ্যাত গ্রন্থ যাদুল মা'আদে সিয়ামের 
উদ্দেশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন, সিয়ামের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার 
পাশবিক ইচ্ছা ও জৈবিক অভ্যাস থেকে মুক্ত করা এবং জৈবিক চাহিদাসমূহের মধ্যে 
সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠা করা । সিয়াম সাধনার মাধ্যমেই মানুষ আত্মশুদ্ধি ও 
পবিত্রতা অর্জন করে । ক্ষুধা-পিপাসার কারণে জাগ্ৰত হয় । হযরত আবু হুরায়রা 
(রা.) থেকে বর্ণিত, হাদিসে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি রোযা রেখে 
মিথ্যা কথা ও সে মুতাবিক আমল পরিত্যাগ করে না তার পানাহার ছেড়ে দেওয়ার 
প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রয়োজন নেই । অথাৎ আল্লাহর নিকট তার রোযা 
কবুল হবে না ১ 

হযতর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 'অনেক রোযাদার ক্ষুধা ও পিপাসা ব্যতীত তার কিছুই হাসিল হয় না” 
হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসুল (সা.) বলেন, রোযাদার ব্যক্তিকে 
পাচ প্রকারের বস্তু ইফতার করায়: মিথ্যা, গিবত, চোগলকারী, মিথ্যা কসম ও 
বেগানা মহিলার প্রতি র দৃষ্টি নিক্ষেপ । এ হাদিসের আলোকে অভিজ্ঞ 
ওলামায়ে কেরাম রোযাকে তিনভাগে ভাগ করেছেন । এক. সাধারণ মানুষের রোযা 
হলো স্ত্রী সহবাস ও পানাহার থেকে বিরত থাকা । দুই. বিশেষ ব্যক্তিবর্গের 
রোযা-__ইন্দ্িয়সমূহকে তার চাহিদামুক্ত করা এবং অবৈধ স্বাদ গ্রহণ থেকে বিমুখ 
রাখা বরং এমন বৈধ কাজে মগ্ন থাকতেও বিরত রাখা যা প্রবৃত্তির দমন ও নিয়ন্ত্রণের 
জন্য প্রতিবন্ধক হয় । আর এটাই রোযার আসল উদ্দেশ্য । তিন. অধিক বিশিষ্ট 
লোকদের রোযা___আল্লাহ ছাড়া সকল বস্ত থেকে বিমুখ থাকা এবং গায়রুল্লাহর 
প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা ও আল্লাহ ছাড়া কোনো জিনিসের সাথে সম্পর্ক না রাখা ॥ 
।-201/৮$ ৩১৮৩০; নিশ্চয় রোযাদারদের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের 


চেয়ে বেশি খুশবুদার ৷ এ বাক্যে আল্লাহর নৈকিট্য ও রোযাদারের ওপর তার সন্তুষ্টির 
শহিদের রক্তের ন্যায় রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ মেশকের চেয়ে বেশি খৃশবুদার হবে । 
মা নিশ্চয় আমি রোযাদার | অর্থৎ কোনো মুর্খ ব্যক্তি রোযাদারের সাথে 


অসদাচরণ করতে চাইলে রোযাদার মুখে এ বাক্যটা উচ্চারণ করবে । যাতে সে 
ঝগড়া থেকে বিরত থাকে । অথবা এ মর্মও হতে পারে যে, রোযাদার মনে মনে চিন্তা 
করবে আমি রোযাদার তাই অজ্ঞ লোকের ওপর ক্ষুদ্ধ হওয়া, প্রলাপ বকা এবং তাকে 
গালি দেওয়া আমার জন্যে জায়েয হবে না। মিশকাত শরিফের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার 
আল্লামা তাবি (রাহ.) বলেন, যদি ফরয রোযা রাখে তখন মুখে বলবে, আমি 
রোযাদার । আর যদি নফল রোযা রাখে তখন নিজেকে রোযাদার মনে করে ঝগড়া 
থেকে বিরত থাকবে | মুখে উচ্চারণ করবে না। যেন রিয়ার অবকাশ না থাকে । 
কেননা নফল ইবাদত অপরকে জানালে রিয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷ বছরের চাকা ঘুরে 
আমাদের মাঝে যথারীতি মাহে রমযান আগমন করে । 

উল্লিখিত হাদিস মুতাবিক আমরা কি সিয়াম সাধনা লালন করতে সক্ষম হই? 
সিয়ামের উদ্দেশ্য আমাদের বাস্তব জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে । 

আসুন! সিয়াম পালনসহ ইসলামের সকল বিধি-বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে 
আনুষ্ঠানিকতা ও সামাজিক প্রথা পরিহার করে হযরত রাসুলের (সা.) অনুপম আদর্শ 
অনুসরণ করার প্রত্যয় গ্রহণ করি । আল্লাহ আমাদের সুমতি দান করুন । 


লেখকঃ শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চ্টথাম 


আল্লামা তকি ওসমানি, ইসলাহি খুতবাত, খ. ১ 
তিরমিযি, আস-সুনান, পৃ. ১৫০ 

নাসায় 

লুম'আত, ও ইয়াহইয়াউ উলুম উদ্দিন 


১ 
২ 
৩ 
৪ 


 আত্তান্তহীদ ৫ 


তোমারা চাদ দেখে রোযা রাখ এবং চাদ দেখে রোযা ছাড়ো । -মিশকাত 
ক্যালিগ্রাফি: ইলিয়াস হুসাইন 


ইসলামের বুনিয়াদ পাচটি জিনিসের উপর | এর 


মধ্যে একটি রামাযানের সিয়াম । আরবী সিয়াম 
শব্দের যথার্থ ভাব প্রকাশক শব্দ বাংলা ভাষায় 
নেই । যদিও কেউ কৃচ্ছসাধনা ও উপবাস প্রভৃতি 
শব্দ দ্বারা সিয়ামের ভাব প্রকাশ করেন । সিয়ামের 
প্রতিশব্দ হিসেবে ফারসী ভাষাতে রোযা শব্দটি 
ব্যবহৃত হয়, যদিও তা সিয়ামের সঠিক ভাব 
প্রকাশক শব্দ নয় । রোযা শব্দ দ্বারা সিয়ামের 
প্রকৃত ভাব প্রকাশ পাক বা না পাক, বাংলার 
মুসলিমগণ রোযা শব্দটি দ্বারা সিয়ামই বোঝে | 
কিন্ত সিয়াম বললে বেশীরভাগ লোকই বুঝতে 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


রোযার এতিহাসিক প্রেক্ষাপট 


অধ্যাপক মাওলানা আইনুল বারী 


আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) বর্ণনা করেন, যির 
ইবনে হুবাইশ (রা.) বলেন, একদা আমি 
রাসূলুল্লাহর (স.) বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদকে রো.) আইয়্যামে বীয (চান্দ্র মাসের 
১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখকে আইয়্যামে বী বলে) 
সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদম (আ.)-কে একটি 
ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন । কিন্তু আদম 
(আ.) সেই ফল খেয়ে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় 
নেমে আসতে বাধ্য হন। সে সময় তার দেহের 
রং কালো হয়ে যায় । ফলে তার এ দুর্দশা দেখে 


পারেন না । তাই সিয়ামের বদলে রোযা শব্দটিই 


ফেরেশতাগণ কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নিকট 


এখানে ব্যবহার করছি । আরবী সিয়াম শব্দের 
শাব্দিক অর্থ বিরত হওয়া এবং শরীয়তের 
শর্তসাপেক্ষে বিশেষ বিষয় হতে নির্দিষ্ট সময়ে 
বিশেষভাবে বিরত থাকা ১ 

রোযা কবে থেকে চালু হয়েছিল তার বিশদ 
বিবরণ পাওয়া খুবই মুশকিল । এ সম্পর্কে 
কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: [| 


৪৫৫০০ ও এ জে ৫ 
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[183:5,511] 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয 
করা হল যেমন তোমাদের পূর্বেকার লোকেদের 
ওপর ফরয করা হয়েছিল ৷" 
এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, মুহাম্মদ (স.)-এর 
পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও রোযা ফরয ছিল । 


আদমের (আ.) রোযা 
আদম (আ.) যখন নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পর 


ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ! আদম তোমার প্রিয় 
সৃষ্টি! তুমি তাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলে, 
আমাদের দ্বারা তাকে সিজদাও করালে, আর 
একটি মাত্র ভুলের জন্য তার গায়ের রং কালো 
করে দিলে? তাদের জবাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা আদমের (আ.) কাছে এ ওহী পাঠালেন, 
তুমি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা 
রাখ । আদম (আ.) তা-ই করলেন । ফলে তার 
দেহের রং আবার উজ্জ্বল হল। এ জন্যই এ 
তিনটি দিনকে আইয়্যামে বীয বা উজ্জ্বল দিন 
বলে । ইবনে আব্বাস রো.) বলেন, রাসুলুল্লাহ 
(স.) ঘরে ও সফরে আইয়্যামে বীযে কখনো 
সিয়াম না করে থাকতেন না ।? 


নুহের (আ.) রোযা 
আদমের (আ.) পর নৃহকে (আ.) দ্বিতীয় আদম 
বলা হয়। তীর যুগেও সিয়াম ছিল। কারণ, 
রাসুলুল্লাহ সে.) বলেন, নূহ (আ.) ১ শাওয়াল ও 
১০ জিলহজ ছাড়া সারা বছর রোযা রাখতেন | 

মুআয ইবন মাসউদ, ইবনে আব্বাস, আতা, 
কাতাদাহ ও যাহ্হাক (রা.) থেকে বর্ণিত, নুহের 


তাওবাহ করেছিলেন তখন ৩০ দিন পর্যন্ত তার 
তাওবাহ কবুল হয়নি ৷ ৩০ দিন পর তার তাওবাহ 
কবুল হয় । তারপর তার সন্তানদের উপরে ৩০টি 
রোযা ফরয করে দেয়া হয় ॥ 

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম রোযা কে 
রেখেছিলেন. এ ব্যাপারে প্রখ্যাত সাধক শায়খ 


আগস্ট'১০ 


(আ.) যুগ থেকে প্রত্যেক মাসে তিনটি করে 
সিয়াম ছিল । পরিশেষে রামাযানের এক মাস 
সিয়ামের দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তা 
রহিত করে দেন ।" ইবনে কাসীরের (রহ.) এ 
বর্ণনা প্রমাণ করে যে, নুহের (আ.) যুগ থেকে 
মুহাম্মদের (স.) যুগ পর্যন্ত রমাযানের সিয়াম 


ফরয হবার আগে কমপক্ষে তিনটি করে সিয়াম 
ফরয ছিল । 


ইব্রাহীম (আ.) ও বিভিন্ন জাতির রোযা 

নুহের (আ.) পরে নামকরা নবী ছিলেন ইবরাহীম 
(আ.)। তার যুগে ৩০টি সিয়াম ছিল বলে কেউ 
কেউ লিখেছেন । ইব্রাহীমের (আ.) কিছু পরের 
যুগ বৈদিক যুগ । ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বেদের 
অনুসারী ভারতের হিন্দুদের মধ্যেও ব্রত অর্থাৎ 
উপবাস ছিল । প্রত্যেক হিন্দী মাসের ১১ তারিখে 
ব্রা্ষণদের ওপর “একাদশীর"' উপবাস রয়েছে । এ 
হিসেবে তাদের উপবাস ২৪টি হয় । কোন কোন 
ব্রাহ্মণ কার্তিক মাসে প্রত্যেক সোমবারে উপবাস 
করেন । কখনো হিন্দু যোগীরা ৪০দিন পানাহার 
ত্যাগ করে চল্লিশে ব্রত পালন করেন । 

হযরত মুসার (আ.) রোযা ইবরাহীমের পর 
কিতাবধারী প্রসিদ্ধ নবী মুসা (আ.) তার যুগেও 
সিয়াম ছিল | ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ আ.) মদীনায় (হিজরত করে) এসে 
ইয়াহুদীদেরকে আশুরার দিনে (মুহাররম মাসের 
১০ তারিখে) রোযা অবস্থায় পেলেন । তাই তিনি 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আজকে তোমরা 
কিসের রোযা করছো? তারা বলল, এটা সেই 
মহান দিন যেদিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা মুসা (আ.) ও তার কওমকে মুক্ত 
করেছিলেন এবং ফির"আউন ও তার জাতিকে 
নীল দরিয়ায় ডুবিয়ে মেরেছিলেন। ফলে 
শুকরিয়াস্বরূপ মুসা (আ.) এদিনে রোযা 
রেখেছিলেন । তাই আমরা আজকে ওই রোযা 
করছি ।” 

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তওরাতে আছে, মুসা (আ.) 
তুর পাহাড়ে ৪০ দিন পানাহার না করে 
কাটিয়েছিলেন। তাই ইয়াহুদীরা সাধারণভাবে 
মুসার (আ.) অনুসরণে ৪০টি সিয়াম রাখা ভালো 
মনে করতো । কিন্তু এর মধ্যে ৪০তম দিনটিতে 
তাদের উপর রোযা রাখা ফরয ছিল। যা 
ইহুদিদের ৭ম মাস তিসরিনের ১০ম তারিখে 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


পড়তো | এ জন্য সেই দিনটিকে আশুরা বা ১০ম 


অন্যমতে, হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী 


দিন বলা হয়। এ আশুরার দিনে মুসা (আ.) 
তাওরাতের ১০টি বিধান পেয়েছিলেন । এ 
কারণেই তাওরাতে এদিনের রোযার অত্যন্ত 
তাগিদ এসেছে । এছাড়াও ইয়াহুদী সহীফাতে 
অন্যান্য রোযারও স্পষ্ট হুকুম রয়েছে 


দাউদের (আ.) রোযা 

মুসার (আ.) পর কিতাবধারী বিখ্যাত নবী ছিলেন 
দাউদ (আ.)। তার যুগেও রোযার প্রচলন ছিল । 
আন্নাহর রাসুল (সা.) বলেন: আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় রোযা 
দাউদের (আ.) রোযা । তিনি একদিন রোযা 
রাখতেন এবং একদিন বিনা রোযায় থাকতেন | 
অর্থাৎ দাউদ (আ.) অর্ধেক বছর রোযা রাখতেন 
এবং অর্ধেক বছর বিনা রোযা থাকতেন । 


ঈসার (আ.) রোযা 
দাউদের (আ.) পর কিতাবধারী বিশিষ্ট নবী হলেন 
ঈসা (আ.)। তার যুগে এবং তার জন্মের আগেও 
রোযার প্রমাণ পাওয়া যায় । কুরআনে আছে, ঈসা 
(আ.) এর যখন জন্ম হয় তখন লোকেরা তার মা 
মারইয়ামকে তার জন্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি 
বলেন, , 
6০108 2৩ ৪ ৪৮০ ০৪০ ০১৩৯ 
[26:: 
“আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানতের রোযা রেখেছি 
সুতরাং আজকে আমি কোন মানুষের সাথে 
মোটেই কথা বলব না ।"”* 
এ আয়াতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আ.) ও 
তার উম্মাত (অনুসারী সম্প্রদায়) রোযা রাখতেন 
ঈসা (আ.) জঙ্গলে ৪০ দিন সিয়াম রেখেছিলেন 
একদিন ঈসাকে (আ.) তার অনুসারীরা জিজ্ঞেস 
করেন যে, আমরা অপবিত্র আত্মাকে কি করে বের 
করব? জবাবে তিনি বলেন, তা দু'আ ও রোযা 
ছাড়া অন্য কোন উপায়ে বের হতে পারে না ।৯ 


ঈসার (আ.) পর শেষ নবী মুহাম্মদের (স.) যুগ । 
তার নবী হবার পূর্বে আরবের মুশরিকদের মধ্যেও 
সিয়ামের প্রচলন ছিল । যেমন উম্মুল মু'মিনীন 
হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আশুরার দিনে 
কুরাইশরা জাহেলী যুগে রোযা রাখতো এবং 
রাসুলুল্লাহ সে.) জাহেলী যুগে এ রোযা রাখতেন । 
অতঃপর যখন তিনি মদীনায় আসেন তখনও এ 
রোযা নিজে রাখেন এবং সাহাবীদেরকে রোযা 
রাখার হুকুম দেন । পরিশেষে রামাযানের সিয়াম 
যখন ফরয হয় তখন তিনি আশুরার রোযা ছেড়ে 
দেন 1১৩ 

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, ইসলামের পূর্বে 
জাহেলী যুগেও আরবদের মধ্যে রোযার প্রচলন 
ছিল । জাহেলী যুগে মক্কার কাফিরদের রোযা রাখা 
সম্পর্কে দু'টি মত পাওয়া যায় । প্রথম মতে 
আশুরার দিনে কা'বা গৃহে নতুন গিলাফ চড়ানো 
হত । তাই তারা এঁদিনে রোযা রাখতো 1৯ 


আগস্ট'১০ 


(রহ.) বলেন, একদিন এ রোযার ব্যাপারে হযরত 
ইকরামাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 
জাহেলী যুগে কুরাইশরা একবার কোন পাপ 
করে । অতঃপর তাদের কাছে এ পাপটা খুব বড় 
মনে হয় । তখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা 
আশুরার রোযা রাখ তাহলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
হয়ে যাবে ৮৫ যা হোক নবী মুহাম্মম-এর আগে 
অন্যান্য নবীর উম্মাতের উপরে রামাযানের সিয়াম 
ফরয হওয়ার পাশাপাশি আমাদের উপরও 
রমাযানের একমাস সিয়াম ফরয করা হয়েছে । 
আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন:[] 


[185:51 2 রথ (5৪১৫৯ 
“তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ (রামাযান) মাস 
পাবে সে যেন অবশ্যই সিয়াম পালন করে ।”* 


ইসলামী সিয়াম 

দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে এ আয়াত নাধিল হয় 
এবং তার পরের মাস রামাযান থেকে উম্মাতে 
মুহাম্মদীর ফরয সিয়াম চালু হয় । ইবনে জারীর 
বর্ণনা করেছেন, যখন এই সিয়ামের নির্দেশ প্রথম 


991৫5৮7৫৩6৩ ৩ এ 59৩ 
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“সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ 
করা হয়েছে, তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং 
তোমরা তাদের পরিচ্ছদ | আল্লাহ জানেন যে, 
তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে । 
অত:পর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হলেন 
এবং অপরাধ ক্ষমা করলেন । সুতরাং এখন 
তোমরা তাদের সাথে উপগত হও এবং আল্লাহ যা 
তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা 
কর 1১৮ 
ফলে মাগরিবের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত 
রামাযানের রাতে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস 
তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হল । এ জন্য 
সাহাবীরা খুব খুশি হলেন 1৯ 
সারকথা এই যে, আদম (আ.) থেকে ঈসা (আ.) 
পর্যন্ত সমস্ত উম্মাতের জন্য সিয়ামের নির্দেশ ছিল 
সেই নির্দেশই উম্মতে মুহাম্মাদীকে দেয়া হয়েছে । 
সেই সাথে এ উম্মতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু 


চালু হয় তখন আমাদের সিয়ামের নির্দেশ 


ওয়া তা'আলা বিশেষ মেহেরবানী করে আগের 


খিষ্টানদের মতই ছিল 1৮ বুখারী, আবু দাউদ ও 
নাসাঈ প্রভৃতিতে বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে 
বর্ণিত আছে যে, মাগরিব বাদ ইফতার করার পর 
পানাহার ও স্ত্রী সহবাস এশা পর্যন্ত জায়েয ছিল । 
যদি কেউ তারও আগে ঘুমিয়ে পড়তো তাহলে 
তার উপর খাওয়া-দাওয়া ও স্ত্রী সহবাস হারাম 
হয়ে যেত। সে ঘুম থেকে উঠে আর পানাহার 
করতে পারত না । এ রাত ও পরের দিন না খেয়ে 
সিয়াম অবস্থায় কাটিয়ে মাগরিবের সময় তার 
জন্য পানাহার হালাল হত । এমন পরিস্থিতিতে 
কায়স ইবনে সিরমা আনসারী (রা.) একবার 
সিয়াম অবস্থায় দিন ভর চাষের কাজ করে 
সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফেরেন । অত:পর বিবিকে 
কি? তিনি বললেন, না। তবে আমি যাই এবং 
কিছু খুজে আনি । তার বিবি গেলেন ৷ এদিকে 
তার চোখ লেগে যায়। ফলে তিনি ঘুমিয়ে 
পড়েন । অতঃপর বিবি এসে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় 
দেখে আফসোস করতে লাগলেন । এভাবে সারা 
রাত ও পরের দিন না খেয়ে থাকা যায় কি? তাই 
পরের দিন দুপুর বেলায় তিনি বেহুশ হয়ে 
পড়লেন । রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এ খবর 
দেয়া হল। এদিকে এ ঘটনা ঘটল আবার 
অন্যদিকে ওমর (রা.) এক রাতে ঘুমাবার পরও 
স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেন । অতঃপর 
তিনি রাসুলুল্লাহর (স.) কাছে এসে দুঃখ ও 
আক্ষেপ করে নিজের ভুলের কথা শোনালেন । 
ফলে সুরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াত নাযিল হল । 
সেখানে আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন: , 
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উম্মাতদের সিয়ামের তুলনায় নির্দেশ সহজ করে 
দিয়েছেন । তথাপি এ উম্মত যদি রামাযান মাস 
পেয়ে নিজের পাপ ক্ষমা করিয়ে ধন্য না হতে 
পারে তাহলে তাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কে 
আছে? আল্লাহ রাববুল আলামীন আমাদের সিয়াম 
তাওফীক দিন | আমীন । 


লেখক : শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক 


তথ্যসূত্র: 

* ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ১০২ 

২ আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আল-বাকারা; 
২:১৮৩ 
ও ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ১০২-১০৩ 
 গুনইয়াতুন তালেবীন বাংলা অনুবাদ, খ. ১, পৃ. ৩০৭ 
€ নাসায়ী; মিশকাত, পৃ. ১৮০ 

৬ ইবনে মাজাহ, পৃ. ১২৪ 

* তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ১, পৃ. ২১৪ 

” বুখারী; মুসলিম; মিশকাত, পৃ. ১৮০ 

৯ সীরাতুন নবী, খ. ৫, পৃ. ২৮৬ 

১ নাসায়ী, খ. ১, পৃ. ২৫০; বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত, পৃ. ১৭৯ 

১ সুরা মারইয়াম : ২৬ 

: মথি ৭-৬৬; সীরাতুন নবী খ. &, পৃ. ২৮৭-২৮৮ 
১» মুসলিম, নী ১৫৯২; তিরমিযী, ৭৫৩; 

আবু দাউদ, ২৪৪২; ইবনে মাজাহ, ১৭৩৩ 

» মুসনাদ আহমদ, খ. ৬, পৃ. ২৪৪ 


+* তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ১, পৃ. ২১৫ 


[) আত্তার্তহীদ 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


রামাযান: সাহারী ও ইফতারের তাৎপর্য 


প্রফেসর ড. খালেদ আবদুল্নাহ 


আল্লাহ রাববুল আলামীন দয়া ও করুনার আধার । 
তিনি কখনই চান না তার কোন বান্দাকে শাস্তি 


করবে ২ সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই ইফতার 
সেরে নিতে হবে। ইহুদীরা ইফতার বিলম্বে 


দিতে | বরং তিনি সবসময় চান তার বান্দাদেরকে 
পাপমুক্ত করে জান্নাত লাভের উপযুক্ত করে গড়ে 
তুলতে । সে জন্য তিনি ক্ষমা লাভের অবাধ 


করতো । আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, আমার 
নিকট সবচেয়ে প্রিয় সেই বান্দা যে ইফতার সঠিক 
সময়ে করে । সমস্ত নবীদেরও স্বভাব ছিল 


সুযোগ দিয়েছেন প্রতি বছর রামাযানুল 
মোবারকের মাধ্যমে । এর মধ্যে ইফতার ও 
সাহারী অন্যতম অবদান । নিয়ে এ বিষয়ে 
ইফতার 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কেউ যদি রামাযান মাসে 
কোনো রোযাদারকে ইফতার করায় তাহলে এ 


ইফতারে দেরী না করা ।* এ হাদীসগ্ডলো প্রমাণ 
করে যে, ইফতারের নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরী করা 
মোটেই উচিত নয়। যদি কেউ ইচ্ছা করে 
ইফতারে দেরী করে তাহলে সে রাসুলুল্লাহ (স.) 
এর নির্দেশ অনুযায়ী কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে 
এবং আল্লাহর নিকট অপ্রিয় হয়ে যাবে । সুতরাং 


সূর্যাস্তের পরপরই নবী (সা.) মাগরিবের সালাত 
আদায় করতেন | এ সম্পর্কে রাফে ইবনে খাদীজ 
(রা.) বলেন আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে 
মাগরিবের সালাত পড়তাম | তারপর আমরা কেউ 
তীর ছুঁড়লে সেই তীর পড়ার জায়গাটা দেখতে 
পেতাম ।* এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, নবী সো.) 
মাগরিবের সালাত আদায় করার পরও আলো 
থাকতো । একটু অন্ধকার হোক বলে তিনি 
মোটেই দেরী করতেন না । আনাস (রো.) বলেন, 
নবী (সা.) মাগরিবের সালাতের আগেই ইফতার 
করতেন ।' অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ইফতার না করা পর্যন্ত মাগরিবের সালাত পড়তেন 
না। যদিও তার ইফতার এক ঢোক পানি দিয়েও 
হতো ।” এ হাদীস দুটি প্রমাণ করে যে, 
মাগরিবের সালাত পড়ার আগে ইফতার করতে 
হবে । রাসুল (সা.) বলেন, আমার উম্মত ততক্ষণ 
আমার সুন্নাত ও নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে 
যতক্ষণ তারা ইফতারের জন্য তারকা উদয়ের 
অপেক্ষা করবে না 

রাসুলুল্লাহ সো.) বলেন, রামাযানের প্রত্যেক রাতে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বহু জাহান্নামীকে 
মুক্তি দেন ।১” অন্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি বিশেষ করে ইফতারের 
সময় হয়| রোযাদারের দু'আ সম্পর্কে নবী 
(সা.) বলেন, সিয়াম পালনকারীর দু'আ ফেরত 
দেয়া হয় না।১ অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, 
বিশেষ করে ইফতারের সময় তা রদ হয় না; 
ইফতারের সময়ে দু'আ খুব তাড়াতাড়ি কবুল 
হয়| 

উল্লিখিত হাদীসগুলো আমাদের শিক্ষা দেয় যে, 
ইফতারের সামগ্রী সাজাতে অথবা আজে বাজে 
গল্পগুজবে সময় নষ্ট না করে ইফতারের ১০/১৫ 
মিনিট আগে ইফতারের খাদ্য দ্রব্য নিয়ে বসা 
এবং দু'আ তাসবীহ পাঠে রত হওয়া দরকার | এ 
সময় আল্লাহ তায়ালা যেহেতু প্রতিদিন অসংখ্য 
জাহান্নামীকে মুক্তি দেন। সে কারণে প্রার্থনারত 
রোযাদারগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যেতে 
পারেন । হাদীসে খেজুর ও পানি দিয়ে ইফতার 
শুরু করার কথা বলা হয়েছে । খেজুরে বরকত 


এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত । 


ইফতার করানোটা তার গুনাহ থেকে মুক্তি ও 
জাহান্নাম থেকে রেহাইনপ্রাপ্তির কারণ হবে এবং 
সে একটি রোযার সওয়াব পাবে অথচ রোযা 
পালনকারীর নেকী মোটেই কমানো হবে না। 
সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) 
আমাদের এমন সংস্থান নেই যা দিয়ে আমরা 
কাউকে ইফতার করাতে পারি? তিনি (সা.) 
বলেন, আল্লাহ তাকেও এই সওয়াব দেবেন, যে 
ব্যক্তি কোনো রোযা পালনকারীকে এক চুমুক দুধ 
অথবা একটা খেজুর কিংবা এক চুমুক পানি 
দিয়েও ইফতার করাবে । আর যে ব্যক্তি কোন 
রোযাদারকে পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়াবে আল্লাহ 
তাকে আমার “হাউযে কাওসার” থেকে এমন 
ভাবে পানি পান করাবেন যার ফলে, সে জান্নাতে 
না পৌছানো পর্যন্ত আর তৃষ্ণার্ত হবে না 

আল্লাহর রাসুল (সে.) বলেন, লোকেরা ততক্ষণ 
কল্যাণে থাকবে যতক্ষণ তারা ইফতার জলদি 


আগস্ট'১০ 


আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফ (রা.) বলেন, 
একবার আমরা (রামাযানে) আল্লাহর রসূল (সা.) 
এর সাথে সফরে ছিলাম তেখন তিনি রোযা 


আছে আর পানি হচ্ছে পবিত্র । এ ব্যাপারে ইবনে 
কাইয়্েম (রহ.) বলেন, খালি পেট মিষ্টি জিনিস 
পছন্দ করে এবং এর দ্বারা তা শক্তি সঞ্চয় করে । 
বিশেষ করে দৃষ্টি শক্তি এর দ্বারা সবল হয় । তাই 


অবস্থায় ছিলেন) অতঃপর (সূর্য অস্তমিত হওয়ার 
পর) তিনি একজন সাহাবীকে বললেন, নামো 
এবং আমার জন্য ছাতু গুলে দাও । সাহাবী (সূর্য 
অস্তমিত হওয়ার পর) লালিমা দেখে বলল, হে 
আল্লাহর রাসূল (সো.) এ যে সূর্য (দেখা যায়) 


খেজুর দিয়ে ইফতার শুরু করতে বলা হয়েছে। 
পানির ব্যাপার হলো রোজা রাখার ফলে পেটের 
মধ্যে শুক্বতা সৃষ্টি হয়। পানি দ্বারা তা সতেজ 
হয় । এ জন্য একজন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত রোযাদার 
ব্যক্তির উচিত খেজুর ও পানি দিয়ে ইফতার করা, 


তিনি (তার কথায় কান না দিয়ে) আবার বললেন, 
তুমি নামো এবং আমার জন্য ছাতু গোলো। 
এভাবে তিন বার বললেন । অতঃপর তিনি 
(বেলাল রা.) নামলেন এবং রাসূলুল্লাহ সো.) এর 
জন্য ছাতু গুললেন। তিনি তা পান করলেন। 
তারপর তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করে বললেন, 
যখন তোমরা দেখবে যে, রাত এ দিক থেকে 


তারপর খাওয়া শুরু করা | কারণ খেজুর ও পানি 
হৃদয়কে সুস্থ রাখার ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করে | 

সাহারী 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা দিনে শুয়ে 
রাতের সালাতের জন্যে এবং সাহারী খেয়ে দিনে 
রোযা রাখার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর । নবী (সা.) 


আসছে তখন বুঝবে সিয়াম পালনকরীর 
ইফতারের সময় হয়ে গেছে 1 


আরো বলেন- তোমরা সাহারী খাও, যদিও তা 
এক ঢোক পানি হয়; অথবা একটা খেজুর হয় 
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কিংবা কিশমিশের দানা হয় । কারণ, যারা সাহারী খায় তাদের ওপর 
আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য মাগফিরাত 
কামনা করে। রাসুল (সা.) তার সাহাবীদেরকে সাহরী না ছাড়ার পরামর্শ 
দিয়েছেন ।১ 


সামুরাহ ইবনে জুনদুৰব রো.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, বেলালের 
আযান তোমাদেরকে সাহারী খেতে কখনই যেন বাধা না দেয় ইবনে ওমর 
(রা.) এর বর্ণনায় নবী (স.) বলেন, বেলাল রাতে (সাহারী খাবার) আযান 
দেয় । তাই তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত খাও এবং পান কর যতক্ষণ ইবনে উম্মে 
মাকতুমের (ফজরের) আযান শুনতে না পাও ।১ 

উক্ত হাদীস দশটি প্রমাণ করে যে, রামাযান মাসে সাহারী খাবার উদ্দেশে 
সাধারণ জনগণকে জাগাবার জন্য রাসুলের (সা.) জামানায় সাহারীর আযান 
দেয়া হতো । আজও পবিত্র কা'বাতে এবং মদীনার মসজিদে নববীতে বার 
মাসই তাহাজ্জুদ এবং সাহারীর আযান দেয়া হয় । 

যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহর (সা.) সাথে সাহারী 
খেতাম, তারপরে সালাতে দাঁড়াতাম । কেউ যায়েদকে জিজ্ঞেস করলেন, 
সাহারী ও ফজরের নামাযের মধ্যে কত সময়ের পার্থক্য থাকতো? তিনি 
বলেন, ৫০টি আয়াত পড়ার সময় পরিমাণ | সাধারণত ৫০টি মধ্যম শ্রেণীর 
আয়াত পড়তে ১৫/২০ মিনিট সময় লাগে । তাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর 
রাসুল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম ফজরের নামাযের মাত্র ১৫/২০ মিনিট 
আগে সাহারী খাওয়া শেষ করতেন । অতএব আমাদেরও উচিত রাসুলুল্লাহ 
(সা.) এর সুন্নত পালনার্থে ফজরের সালাতের ১৫/২০ মিনিট আগে সাহারী 
খাওয়া শেষ করা । দেরী করে সাহারী খাওয়ার ব্যাপারে নবী (সা.) বলেনঃ 
নবুওতের ৭০ ভাগের এক ভাগ হলো দেরীতে সাহারী খাওয়া এবং ইফতারে 
জলদি করা । ইফতারের নির্দিষ্ট সময় হলে ইচ্ছা করে বিলম্ব না করা ॥ সমস্ত 
নবীদেরই আদর্শ ছিল ইফতারে তাড়াতাড়ি এবং সাহারীতে দেরী করা 1 

এ জন্যই আমাদের প্রিয় নবী (সা.) সাহারীর খাবারকে বরকতময় প্রভাতী 
খাবার নামে অভিহিত করেছেন ।* কিন্তু আমাদের যেসব ভাইয়েরা রাত 
দেড়টা, ইটা ও আড়াইটায় সাহারী খান তারা শুধু সাহারী খান এবং যারা 
ইফতারের নির্দিষ্ট সময় হওয়ার পরও অন্ধকার ও তারকা উদয়ের জন্য 
অপেক্ষা করেন তারা সুন্নাতের খেয়াল করেন না। প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের 
এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন । 

প্রত্যেক রোযাদারের জন্য রোযার নিয়ত করা জরুরী; নিয়ত ছাড়া হয় না।" 
যারা রোজা রাখতে চায় তারা যেন ফজরের আগে অবশ্যই নিয়ত করে 
নেয় । যে সব সিয়াম পালনকারীরা সাহারী খেতে উঠেন তারা তো রোযা 
রাখার নিয়তেই ঘুম থেকে উঠেন এবং রোযার নিয়ত করেই সাহারী খান । 
কিন্ত ফজরের আযানের আগে যদি কারো ঘুম না ভাঙ্গে, ফলে তার সাহারী 
খাওয়া না হয় তাহলে সে ঘুম ভাঙ্গার পরই রোযার নিয়ত করে নেবেন । 
আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, 
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“আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে 
স্পষ্ট হয়” অর্থাৎ সুবহে সাদিকের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ।” 


লেখক : নির্বাহী পরিচালক, সেলফ ফাউন্ডেশন, ঢাকা 


তথ্যসূত্র 

* বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, মিশকাত, পৃ. ১৭৪ 
তি 
টি না 

* তাবারানী কাবীর খ. ২, পৃ. ১০৫ 
€ বুখারী, পৃ. ২৬০; মুসলিম, ১খ. পৃ. ৩৫১ 

৬ বুখারী, তি, পৃ. ৬০ 

« তিরমিবী, আবু দাউদ, মিশকাত, পৃ. ১৭৬ 

৮ সহীহ ইবনে খুযায়মা, খ. ৩, পৃ. ২৭৬ 

+ ইবনে খুযায়মা, খ. ৩, পৃ. ২৭৫ 

১ তিরমিযী, খ. ১. পৃ. ৮৬; আহমাদ; মিশকাত, পৃ. ১৭৩ 
১* ইবনে মাজাহ, পৃ. ১২০; মুসান্নাফ আবদুর রাষযাক, খ. ৪, পৃ. ১৭৬ 
ইনি রজব হক 


আগস্ট'১০ 


এ , ১৬০ 


পু. 
হা 
, ২২ 
ক 


রা 
£ 
3 
হা 
রঃ 


মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত, পৃ. ৬৬; বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, খ. ১, পৃ. ৭৫ 
বুখারী, পৃ. ২৫৭; মুসলিম, খ. ১. পৃ. ৩৫০; ইবনে মাজাহ, পৃ. ১২৩ 

মুসান্নাফ আবদুর রাষযাক, খ. ৪, পৃ. ২৩২ 

মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, খ. ৪, পৃ. ২৩২; ইবনে আবী শায়বা, খ. ৩, পৃ. ১৩; 
রা-য়াহ, খ. ২, পৃ. ৪৭০ 

দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত, পৃ. ১৭৬; ইবনে খুযাইমা, খ. ৩, পৃ. ২১৪; ইবনে 
শায়বা, খ. ৩, পৃ৯ 

তিরমিযী, আবু দাউদ , নাসাঈ, মিশকাত, পৃ. ১৭৫ 

সুরা বাকারা : ১৮৭ 
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পবিত্র রমজীন মাসের ছুটির সময়কে কাজে 
2 


আপনার সেই যাব্রাকে আরো তরান্বিত করতে 
সহ ৯ ধর বট ৫১ 11 5০010161011 -এর 


হলে সু এসে, 


জজ অফিস ম্যানেজম্যান্ট কোর্স ।আরবী/বাংলা/ইংরেজী টাইপসহা 
জর গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স 

জ্জ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার হি 

আস মোবাইল কোর্স ইরা, 
জজ ইংরেজী ভাবা শিক্ষা শিখানো হবে। 
জজ ইন্টারনেট/ই-মেইল 


রমজান মাসের ছুটিতে শিখবেন অনেকে. , 
আপনিও শিখুন... 


জর) ৫৪ হট 8ধ৬ কেন? 


£ কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান । 

7 দক্ষ প্রশিক্ষক ছারা প্রশিক্ষণ । 

র নিজস্ব জেনারেটরের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা । 
পল বিশাল পরিসরের নিরিবিলি একাডেমিক ক্যাম্পাস। 


% নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স সুম্পন্ন না হলে অতিরিক্ত । এরা রে 


ক্লাসের মাধ্যমে কোর্স সম্পাদন । পু আন৯৬৯৪১, 
বি স্পিএ 


সর ২ ধর ৫8৪) 88€-৬ 


10154 91219/7/05, জামেয়া কম্পিউটার, আব্দুল হামিদ সড়ক, 
শুলকবহর, পার্টলাইশ, চট্টথাম। 


1115 91251917103, 303 /€1%, 19/75/9517, 31011710017 81700110115, ০1716500179. 
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নিশ্চয় আমি এটি (আল-কুরআন) নাযিল করেছি মহিমান্বিত রাতে । 
_সুরা আল-কদর, ৯৭:১ 
ক্যালিগ্রাফি: আরিফুর রহমান 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


প্রফেসর ড. মুমতাজুল বুখারী 


তারাবীহ, সাহারী, ইফতার ও ইতিকাফের পর 
রামাযানের পঞ্চম অবদান লায়লাতুল কদর বা 
মর্ধাদার রাত্রি। মহানবী (সা.) এ রাতটিকে 
খোজার জন্যই একবার একমাস ইতিকাফ 
করেন । বিখ্যাত সাহাবী আবু সাইদ খুদরী (রা.) 
বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) রামাযানের 


উত্তম । এ সুসংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও 
সাহাবাযে কেরাম খুব খুশি হন ২ অন্য বর্ণনায় 
আছে, একদিন নবী (সা.)-কে স্বপ্নে পূর্বেকার 
লোকেদের আয়ু দেখানো হলো । তখন তিনি 
বুঝলেন যে, তার উম্মতের আয়ু খুবই কম। 
সুতরাং তারা সারা জীবন কাজ করলেও ওদের 


প্রথম দশকে ইতিকাফ করেন । তারপর তিনি 


আমলের নিকটেও পৌছতে পারবে না। তখন 


দ্বিতীয় দশকেও ইতিকাফ করেন । তারপর তাবু 


আল্লাহ তায়ালা তাকে লায়লাতুল কদর দান 


থেকে মুখটা বের করে বলেন আমি লায়লাতুল 


করেন যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম | 


কদর খোঁজার জন্যই রামাযানে প্রথম ও দ্বিতীয় 


কথিত আছে, সুলাইমান (আ.) এবং যুলকারনাইন 


দশকে ইতিকাফ করলাম । তারপর আমাকে বলা 


পাচশ' মাস ধরে রাজত্ব করেন । তাদের সেসব 


হলো যে, ওই রাত শেষ দশকে আছে । অতএব 


আমালগুলোকে আল্লাহ তায়ালা কদরে উম্মতে 


তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আরো ইতিকাফ করতে 
পছন্দ করে সে যেনো আবার ইতিকাফ করে । 
ফলে সাহাবীরা তার সাথে আবার ইতিকাফ 
করলেন ১ এ হাদীস দ্বারা একটা প্রশ্ন ওঠে যে, 
লায়লাতুল কদরের এমন কী মাহাত্ম্য আছে, যার 
জন্য প্রিয় নবী (সা.) ও তীর সাহাবীগণ সুদীর্ঘ 
একটি মাস নিজেদেরকে মসজিদে আবদ্ধ রেখে 
সারা দুনিয়াকে ভুলে গিয়ে সে নির্ধারিত রাতে 
কিসের খোজে ডুবে থাকলেন? তার উত্তর এই: 
বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা ইবনে আবী 
হাতিম (েহ.) বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সো.) 
বনী ইসরাইলের চারজন সাধকের কথা বললেন, 
তারা সুদীর্ঘ আশি বছর ধরে এমনভাবে আল্লাহর 
ইবাদাত করেছেন যে, এ সময় চোখের পলক 
মারার মত সময়ও তারা আল্লাহর না-ফরমানি 
করেন নি। তারা হলেন আইয়ুব, যাকারিয়া, 
হিযকীল ইবনে আঁজুয ও ইউশা' ইবনে নুন । 
কথাগুলো শুনে সাহাবায়ে কেরাম খুবই 
আশ্চর্যান্বিত হলেন । ফলে নবী (সা.)-এর নিকট 
জিবরাঈল (আ.) এলেন এবং বললেন, আপনার 
উম্মত সেই সাধকের আশি বছরের ইবাদতের 
কথা শুনে বিস্ময়ে বিমুঢু হচ্ছেঃ তাই আল্লাহ 
তায়ালা এর চেয়েও উত্তম ইবাদত আপনাদের 
জন্য নাযিল করেছেন । তা হলো সুরা আল- 
কদর । যাতে বলা হয়েছে যে, লায়লাতুল কদরে 
মাত্র একটি রাতের ইবাদত এক হাজার অর্থাৎ 
তিরাশি বছর চার মাসের ইবাদাতের চেয়েও 


আগস্ট'১০ 


মুহাম্মদীর জন্য রেখে দিয়েছেন । 
আরবি দাল-বর্ণে জযম দিলে ৮4 শব্দের অর্থ হয় 


সম্মান ও মর্যাদা । যেমন আল্লাহ রাববুল 
“আলামীন নিজেই বলেন: 
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[74:21] 
“তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মযাদা বোঝেনি। 
নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, মহাপরাক্রমশীল | 
তাই আবু বকর অররাক বলেন এ রাতে মর্যাদা পূর্ণ 
গ্রন্থ আল কুরআন, মর্যাদাবান ফেরেশতা 
জিবরাইলের (আ.) দ্বারা মর্যাদাশীল উম্মতের 
(উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার) ওপর নাযিল হয়েছে । সে 
জন্য এ রাতটির নাম লায়লাতুল কদর বা মর্যাদার 
রাত রাখা হয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির 
পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টি জগতের তাকদীর 
ভাগ্যলিপি লিখে রেখেছেন ১ 
তাছাড়া সুরা দুখানের ৪র্থ আয়াতে আল্লাহ রাববুল 
আলামীন বলেন, কুরআন নাযিলের বরকতময় 
রাতে প্রত্যেক গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া 
হয় । এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রো.) থেকে 
বর্ণিত আছে যে, এ বছর থেকে আগামী বছর 
পর্যন্ত বৃষ্টি ও রুজী এবং আয়ু ও মৃত্যুর পরিমাণ 
যতটা হবে তা এই লায়লাতুল কদরের রাতে 
নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ পঞ্াশ হাজার বছর 
আগে লওহে মাহফুযে যে ভাগ্যলিপি লেখা আছে 


তা থেকে উক্ত বিষয়গুলো এ রাতে ফেরেশতাদের 
লিপিবদ্ধ করিয়ে দেয়া হয়। সে জন্য এ রাতকে 
লায়লাতুল কদর বা ভাগ্য নির্ধারণের রাত বলা 
হয় ।' যেসব ফেরেশতাদেরকে উক্ত বিষয়গুলো 
লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দেয় হয় ইবনে আব্বাসের 
(রা.) উক্তি মোতাবেক তারা হলেন চারজন 
ইসরাফীল, মীকাঈল, জিবরাঈল ও আযরাঈল 
(আ.)।৮ 

এ আয়াতের ভিত্তিতে আরবী ভাষাবিদ্যার মহারথী 
আল্লামা খলীল বলেন, লায়লাতুল কদরের রাতে 
অগণিত ফেরেশতা আকাশ থেকে নামার ফলে 
জমীন সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাই ওই রাতকে 
লায়লাতুল কদর বা জমীন সংকীর্ণ হবার রাত বলা 
হয় » 


লায়লাতুল কদর কখন হতে পারে? 

লায়লাতুল কদর রামাযানে হয় এবং রামাযানের 
শেষ দশকে হয় । শেষ দশকের ব্যাখ্যায় আর 
একটু বিশ্লেষণ করে মহানবী (সা.) বলেন, 
তোমরা শেষ দশকের বিজোড় রাতে তা খুঁজে 
বেড়াও 1১ বিজোড় রাতেরও ব্যাখ্যায় মহানবী 
(সা) বলেন, লায়লাতুল কদর রামাযানের শেষ 
দশকের বিজোড় রাতে-একুশে রাত, কিংবা 
তেইশে রাত অথবা পঁচিশে রাত নতুবা সাতাশে 
রাত কিংবা উনত্রিশে রাত, যে ব্যক্তি ওই রাত 
ইবাদাতে কাটাবে তার আগেকার সব গুনাহ মাফ 
করে দেয়া হবে ৯ 

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে একবার লায়লাতুল 
কদর একুশে রাতে হয়েছিল ১ আবদুল্লাহ ইবনে 
উনায়েসের (রা.) বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, 
একবার নবী (সা.) এর যুগে লায়লাতুল কদর 
তেইশের রাতে হয়েছিল * ইবনে আব্বাস (রা) 
রামাযানের তেইশের রাতে নিজ পরিবারের ওপর 
পানি ছিটিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে ওই রাতে 
জাগাতেন । আর এক সাহাবী আবু যর (রা.) 
রামাযানের তেইশের রাতে কাপড় ধুয়ে খুশবু 
লাগিয়ে পরতেন, তারপর এ রাতে নামাযে 
দীড়াতেন ।৯ 

ইবনে আববাস (ো.) বলেন, একদা রামাযানে 
আমাকে স্বপ্নে বলা হল যে, আজকের রাত 


7) আত্তার্তহীদ ১০ 


বদরের রাত। তখন আমি তন্দ্রানু অবস্থায় 
দীড়ালাম ৷ অত:পর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর তাবুর 
সাথে সেঁটে গেলাম । তারপর আমি নবী (সা.) 
এর নিকটে এলাম । তখন তিনি নামায 


যিকিরের মাধ্যমে কাটানো উচিত ।৯ আয়েশা 
(রা.) বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর 
রসুল (সা.) আমি যদি জানতে পারি যে, কোন্‌ 
রাতটা কদরের তাহলে ওই রাতে আমি কী দু'আ 


পড়ছিলেন। এরপর আমি এ রাতটার ব্যাপারে 
খোজ খবর নিয়ে জানলাম যে, ওটা ছিল তেইশের 
রাত ৫ 
উক্ত হাদীসগুলোতে বর্ণিত তিনটি বাস্তব ঘটনা 
প্রমাণ করে যে, রামাযানের একটিমাত্র নির্দিষ্ট রাত 
সাতাশের রাতে লায়লাতুল কদর অনুষ্ঠিত হয় 
না। বরং তা কখনো একুশে, কখনো তেইশ, 
কখনো পচিশে, কখনো সাতাশে আবার কখনো 
উনত্রিশের রাতে হয়ে থাকে ৷ এ জন্য এক সাহাবী 
আবু কিলাবা বলেন, লায়লাতুল কদর রামাযানের 
শেষ দশকের বিজোড় রাতে পরিবর্তিত হতে 
থাকে ৬ 
কুরআন ও হাদীস বিশ্লেষণ করলে এ রাতের 
যেসব বিশেষ গুণ ও চিহু পাওয়া যায় তা হল 
এই: “এ রাতে কুর'আন অবতীর্ণের সূচনা হয় শু] 
€০2538 6 ৫ 9৫ গু ও এরি ও৯ 
[3:50] 
“আমি এটা অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে, 
আমি তো সতর্ককারী ১৮ 
“এ রাতে আল্লাহ রাববুল “আলামীনের বিশেষ 
নির্দেশে অগণিত ফেরেশতা ও রূহুল আমীন 
জিবরাইল (আ.) অবতরণ করেন এবং ফজর 
উদয় হওয়া পর্যন্ত এ রাতের প্রত্যেক বিষয় 
শান্তিময় হয় ।”৯ 
ফেরেশতা এই রাতে অবতরণ করে ।১ অন্য 
বর্ণনায় আছে, আকাশের তারা যত তার চেয়েও 
বেশি ফেরেশতা অবতরণ করে 1১১ উম্মুল মুমেনীন 
আয়শা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) রামাযানের 
শেষ দশকে সময়ের তুলনায় অধিকতর ইবাদত ও 
সাধ্য-সাধনা করতেন ।৯ 
তিনি কেবল একা নন, বরং পরিবারবর্গকেও এ 
ইবাদাতে শামিল করতেন | যেমন আয়শা (রা.) 
বলেন, যখন রামাযানের শেষ দশক আসতো 
তখন তিনি নিজে রাত জাগতেন এবং 
পরিবারবর্গকেও জাগাতেন ।২ হযরত আলী (রা.) 
বর্ণিত হাদীসে আছে যে, সে সময় নবী (স.) তার 
স্ত্রীদের নিকট থেকেও আলাদা থাকতেন এবং 
বিছানাপত্র গুটিয়ে রাখতেন আর এভাবে ভোর 
করে দিতেন । অর্থাৎ এশা থেকে সাহারী পর্যস্ত 
ইবাদাত করতেন 1৯ 
যয়নাব বিনতে উম্মে সালমা রো.) বলেন, 
রামাযানের যখন দশদিন বাকি থাকতো তখন 
নবীর সে.) পরিবারের যে কেউ সালাতে দীড়াতে 
সক্ষম হতো তাকে তিনি সালাতে না দীড় করিয়ে 
ছাড়তেন না ।২৫ বায়হাকীর বর্ণনা দ্বারা জানা যায় 
যে, দাড়িয়ে ও বসে যিকিররত মু'মিন বান্দাকে এ 
রাতে জিবরাঈল (আ.) সালাম দেন এবং 
ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন । সুতরাং লায়লাতুল কদরের রাতগুলো 
নামায, কুর'আন তেলাওয়াত ও আল্লাহর বিভিন্ন 


আগস্ট'১০ 


বলব? তিনি বললেন, এ দুআ বলবে, 
টায় 


(৩6 ২০6 2 ৫৫ ৮ ২ 4451 76131 
“হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাময় ৷ তুমি ক্ষমা করা 
ভালোবাসো । অতএব, আমাকে ক্ষমা করো 1 
অন্য বর্ণনায় মা আয়শা (রা.) বলেন, আমি যদি 
জানতে পারতাম যে, কোন রাতটি কদর তাহলে 


আমার বেশিরভাগ দু'আ হতো: 25011 750 
22003 “আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা 
কামনা করছি ।*৮ কা'ব (রো.) বলেন, লায়লাতুল 
কদরে যে ব্যক্তি তিনবার 28।1511 বলবে 
প্রথমবার বলার জন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে 
দেবেন। দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি তাকে 
জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন এবং 
তৃতীয়বারের জন্য তাকে জান্নাতে প্রবেশ 
করাবেন ।৯ সুতরাং কদরের রাতে উক্ত 


দু'আগুলো অধিকমাত্রায় পড়া উচিত । আল্লাহ 
তায়ালা আমাদের তাওফীক দান করুন । 


লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক 


তথ্যসূত্র 

১ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; মিশকাত, পৃ. ১৮২ 
মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খ. ৪, পৃ. ২৪৮ 

২ তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৫৩১; তাফসীর 
দুররে মনসুর, খ. ৬, পৃ. ৩৭১ 

* মুআত্তা মালিক, পৃ. ৯৯; তাফসীর ফাতহুল কাদীর, 
খ. ৫, পৃ. ৪৭২; তাফসীর কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪৪৪ 

* পৃবেক্তি আফসীরে কাবীরের টীকায় মুদ্রিত তাফসীরে 
আবুস সউদ, পৃ. ৫০২ 

« আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আল-হজ্জ; ২২:৭৪ 

৬ মুসলিম, মিশকাত, পৃ. ১৯ 

* তাফসীরে কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪৪৩ 

* তাফসীরে কুরতুবী, মা'আরিফুল কুরআন, খ. ৮, 
পৃ৭৯১-৭৯২ 

৯ তাফসীর ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৪৭২ 

১? বুখারী, পৃ. ২৭১; মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; 
মিশকাত, পৃ. ১৮২; তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৯৮ 
ইবনে মাজাহ, পৃ. ১২৭ 

* মুসনাদে আহমদ; ইবনে জারির মুহাম্মদ ইবনে 
নাসর; বায়হাকী; ইবনে মারদুওয়াহি; দুররে মনসুর, 
খ. ৬, পৃ. ৩৭২ 

১২ বুখারী, পৃ. ২৭১+ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; 
মিশকাত, পৃ. ১৮২; আবু দাউদ, খ. ১, পৃ. ১৬৯ 

** মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; কিয়ামুল লায়ল, পৃ. ১০৭ 

৯ কিয়ামুল লাইল, পৃ. ১০৭ 

৯ মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খ. ৩, পৃ.৭৫; 
মুসানাদে আহমাদ; তাবারানী, আল-মুজাম আল- 
কাবীর; মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ৩. পৃ. ১৭৬ 

১* মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, খ. ৪, পৃ. ২৫২ 

** আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আল-কদর; ৯৭:১, 

সুরা আদ-দুখান; ৪৪:৩ 


১৮ আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আদ-দুখান; ৪৪:৩ 

১ আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আল-কদর; ৯৭:৪- 
৫ 

২০ ইবনে খুযায়মা, খ. ৩, পৃ. ৩৩২; ফাতহুল বারী, খ. 
৪, পৃ. ২৬০৫ 

২ কিয়ামুল লায়ল, পৃ. ১০৮ 

২৯ মুসলিম, খ. ১, পৃ.৩৭২; তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৯৮ 
ইবনে মাজাহ, পৃ. ১২৭; মিশকাত, পৃ. ১৮২ 

১ বুখারী, পৃ. ২৭১১ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭২ 
২ বায়হাকী, খ. ৪, পৃ. ৩১৪; আবু ইয়ালাং মাজমাউয 
যাওয়ায়িদ, খ. ৩, পৃ. ১৪৪ 

২৫ তিরমিযী; ফাতহুল বারী, খ. ৪; পৃ. ২৬৯ 

২৬ বায়হাকী; শুআবুল ঈমান; মিশকাত, পৃ. ১৮৮ 

২৭ আহমাদ; ইবনে মাজাহ; তিরমিযী; মিশকাত, পৃ. 
১৮২; কিয়ামুল লায়ল, পৃ. ১০৮; নাসায়ী; বায়হাকী 

২ মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা; দুররে মানসুর, খ. ৬, 
পৃ. ৩৭৭ 

২৯ তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৫৩৬; তাফসীরে 
কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪8৪৬ 
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আল্লামা মুফতি 
হাফেয আহমদুল্সাহ (দা. বা.) 
কর্তৃক পরিমার্জিত 


মুহাম্মদ রেজাউল করিম সিদ্দিকী 


ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 
রোযা । নামাযের পরেই আল্লাহ তা'আলা 


রামাযানের রোযা: সুবহে সাদিক থেকে সৃযস্ত 


পর্যন্ত নিয়ত-সহকারে ইচ্ছাকৃতভাবে পান, আহার 

ও যৌনতৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা 

হয়। প্রত্যেক আকেল, বালেগ ও সুস্থ নর-নারীর 

ওপর রামাযানের রোযা রাখা ফরয ।২ 

রোযার নিয়তের মাসায়েল: 

রামাযানের রোযার জন্য নিয়ত করা ফরয । 
নিয়ত ব্যতীত সারাদিন পানাহার ও যৌনতৃপ্তি 
থেকে বিরত থাকলেও রোযা হবে না। 

মুখে নিয়ত করা জরুরি নয় । অন্তরে নিয়ত 


মুসলমানদের প্রতি যে ইবাদত ফরয করেছেন, 
তা মাহে রামাযানের রোযা । দ্বিতীয় হিজরী সনে 
উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর রামাযান মাসের রোযা 
ফরয করা হয়। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যত 
শরিয়ত নাধিল হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই রোযা 
পালনের বিধি-ব্যবস্থা ছিল | হযরত আদম (আ.) 
থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) পর্যন্ত নবী-রাসুলগণই সকলেই রোযা 
পালন করেছেন । আল্লামা ইমাম উদ্দিন ইবনে 
কসির (রোহ.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
তিনদিন রোযা ফরয রাখার বিধান ছিল । পরে 
রামাযানের রোযা ফরয হলে তা রহিত হয়ে 
যায় ।১ 

তথা করণীয় ও বর্জনীয় কি কি বিষয় রয়েছে 
যেসব সম্পর্কে আলোকপাত করা হল: 


আগস্ট'১০ 


করলেই যথেষ্ট হবে ৷ তবে মুখে নিয়ত করা 
উত্তম । 

৪ মুখে নিয়ত করলেও আরবিতে হওয়া জরুরি 
নয়। যে কোনো ভাষায় নিয়ত করা যায় । 
নিয়ত এভাবে করা যায়: “আমি আজ রামাযান 
মাসের রোযা রাখার নিয়ত করলাম ।' 

€ সূর্য স্থির হওয়ার দেড় ঘন্টা পূর্বে পর্যন্ত 
রামাযানের রোযার নিয়ত করা দুরস্ত আছে। 
তবে রাতেই নিয়ত করে নেওয়া উত্তম ১ 

৬ রামাযান মাসে অন্য যে কোনো প্রকার রোযা 
বা কাযা রোযার নিয়ত করলেও রামাযানের 
রোযাই আদায় হবে_ অন্য যে রোযার নিয়ত 
করবে সেটা আদায় হবে না । 

৪ রাতে নিয়ত করার পরও সুবহে সাদিকের পূর্ব 
পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস জায়েয । 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


সাহরির মাসায়িল: 

৪ সাহরি খাওয়া জরুরি নয় । তবে সাহরি খাওয়া 
সুন্নত, অনেক ফযিলতের আমল । নিদ্রার 
কারণে সাহরি খেতে না পারলেও রোযা রাখতে 
হবে । সাহরি না খেতে পারায় রোযা না রাখা 
অত্যন্ত পাপ। 

 সাহরির সময় আছে বা নেই-এ নিয়ে সন্দেহ 
হলে সাহরি না-খাওয়া উচিৎ । এরূপ সময়ে 
খেলে রোযা কাযা করা ভালো । আর যদি পরে 
নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তখন সাহরির 
সময় ছিল না, তাহলে কাযা করা ওয়াজিব । 

 সাহরির সময় আছে মনে করে পানাহার করল 
অথচ পরে জানা গেল যে, তখন সাহরির সময় 
ছিল না, তাহলে রোযা হবে না । তবে সারাদিন 
তাকে রোযাদারের ন্যায় থাকতে হবে এবং 
রামাযানের পর ওই দিনের রোযা কাযা করতে 
হবে। 

বিলম্বে সাহরি খাওয়া উত্তম | আগে খাওয়া 
হয়ে গেলেও শেষ সময় নাগাদ কিছু চা-পানি 
ইত্যাদি করতে থাকলেও বিলম্বে সাহরি করার 
ফযিলত অর্জিত হবে । 

১.সূর্য অন্তমিত হওয়ার পর বিলম্ম না করে 
তাড়াতাড়ি ইফতার করা মুস্তাহাব । বিলম্বে 
ইফতার করা মাকরুহ । 

২.মেঘের দিনে কিছু দেরি করে ইফতার করা 
ভালো । মেঘের দিনে রোযাদার ব্যক্তির অন্তরে 

সূর্য অস্ত গিয়েছে বলে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত 

সবর করা ভালো । শুধু ঘড়ি বা আযানের ওপর 
নির্ভর করা ভালো নয়, কারণ তাতে ভুলও হতে 
পারে । 

৩.সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকা পর্যন্ত 

ইফতার করা দুরন্ত নেই। 

৪.সবচেয়ে উত্তম হল খোরমার দ্বারা ইফতার 
করা, নতুবা কোনো মিষ্টি জিনিস দ্বারা নতুবা 
পানি দ্বারা । 

৫.লবণ দ্বারা ইফতার শুরু করা উত্তম-এই 
আকিদা ভুল । 

৬.পশ্চিম দিকে প্লেনে সফর শুরু করার কারণে 
যদি দিন লম্বা হয়ে যায় তাহলে সুবহে সাদিক 
থেকে নিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সুযাস্তি ঘটলে 
সূযস্তি পর্যন্ত ইফতার বিলম্ব করতে হবে, আর 
২৪ ঘন্টার মধ্যেও সুযুস্তি না ঘটলে ২৪ ঘণ্টা 
পূর্ণ হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বে ইফতার করে 
নেবে | 

৭.পূর্বদিকে প্লেনে সফর করলে যখনই সৃযস্তি 
হবে তখনই ইফতার করবে । 

যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না এবং মাকরুহও 

হয় নাঃ 

১.মিসওয়া করা | যেকোনো সময়ে হোক | কীচা 
হোক বা শুক্ক ৷ 

২.শরীর বা মাথা বা দাড়ি-গোপে তেল লাগানো । 

৩.চোখে সুরমা লাগানো বা কোনো ওষধ 
দেওয়া | 

৪.খুশবু লাগানো বা তার স্বাণ নেওয়া । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


৫.ভুলে কিছু পান করা বা আহার করা বাস্ত্রী 
সভ্তোগ করা । 

৬.গরম বা পিপাসার কারণে গোসল করা বা 
বারবার কুলি করা । 

৭.অনিচ্ছাবশত গলার মধ্যে ধোয়া, ধুলোবালি বা 
মাছি ইত্যাদি প্রবেশ করা । 

৮.কানে পানি প্রবেশ করা বা অনিচ্ছাবশত চলে 
যাওয়ার কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না। তবে 
ইচ্ছাকৃতভাবে দিলে সতর্কতা হল সে রোযা 
কাযা করে নেওয়া | 

৯.অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হওয়া । ইচ্ছাকৃতভাবে 
অল্প বমি করলে মাকরুহ হয় না। তবে এরূপ 
করা ঠিক নয়। 

১০. স্বপ্নদোষ হওয়া । 

১১. মুখে থুথু আসলে গিলে ফেলা । 

১২. যেকোনো ধরনের ইনজেকশন বা টীকা 
লাগানো । তবে রোযার কষ্ট যেন বোধ না 
হয়-এ উদ্দেশ্যে শক্তির ইনজেকশন বা 
স্যালাইন লাগানো ঠিক নয় |? 

১৩. রোযা অবস্থায় দাত উঠালে এবং রক্ত পেটে 
না গেলে। 

১৪. পাইরিয়া রোগের কারণে যে সামান্য রক্ত 
সব সময় বের হতে থাকে এবং গলার মধ্যে 
যায় তার কারণে | 

১৫. সাপ ইত্যাদি দংশন করলে । 

১৬. পান খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি করা 
সত্তেও যদি থুথুতে লালভাব থেকে যায় । 

১৭. রোযা অবস্থায় শরীর থেকে ইনজেকশনের 
সাহায্য রক্ত বের করলে রোযা ভাঙ্গে না এবং 
এতে রোযা রাখার শক্তি চলে যাওয়ার মতো 
দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকলে মাকরুহও 
হয়না ।১ 

যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না, তবে মাকরুহ 

হয়ে যায়: 

১.বিনা প্রয়োজনে কোনো জিনিস চিবানো । 

২.তরকারি ইত্যাদির লবণ চেখে ফেলে দেওয়া । 
তবে কোনো চাকরের মুনিব বা কোনো নারীর 
স্বামী বদ মেজাযী হলে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে 
লবণ পরীক্ষা তা ফেলে দিলে এতটুকুর 
অবকাশ আছে। 

৩.কোনো ধরনের মাজন, কয়লা, গুল বা 


১১. নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না-এরূপ মনে 
হওয়া সত্বেও স্ত্রীকে চুম্বন করা ও আলিঙ্গন 
করা । নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণের আস্থা থাকলে 


১৯. কেউ রোযার নিয়তই যদি না করে তাহলেও 
শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 
২০. স্ত্রীর বেহুশ থাকা অবস্থায় কিংবা বে-খবর 


ক্ষতি নেই । তবে যুবকদের এমন অবস্থায় স্ত্রীর 
ঠোট মুখে নেওয়া সববিস্থায় মাকরুহ । 

১২. নিজের মুখ দিয়ে চিবিয়ে কোন বস্ত শিশুর 
মুখে দেওয়া । তবে অনন্যোপায় অবস্থায় এরূপ 
করলে অসুবিধা নেই । 

১৩. পায়খানার রাস্তা পানি দ্বারা এত বেশি ধোয়া 
যে, ভেতরে পানি পৌছে যাওয়ার সন্দেহ হয় 
এরূপ করা মাকরুহ ৷ আর প্রকৃত পক্ষে পানি 
পৌছে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় । 

১৪. ঠোটে লিপিস্টিক লাগালে যদি মুখের ভেতর 
চলে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে তা মাকরুহ । 

যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং শুধু কাযা 

ওয়াজিব হয়: 

১.কানে বা নাকে ওষধ দিলে । 

২.ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে বা অল্প 
বমি আসার পর তা গিলে ফেললে । 

৩.কুলি করার সময় অনিচ্ছাবশত কণ্ঠনালিতে 
পানি চলে গেলে । 

৪-্ত্রী বা কোনো নারীকে শুধু স্পর্শ বা চুম্বন করার 
কারণেই বীর্যপাত হয়ে গেলে । 

৫.এমন কোনো জিনিস খেলে যা সাধারণত 
খাওয়া হয় না। যেমন- কাঠ, লোহা, কাগজ, 
পাথর, মাটি, কয়লা ইত্যাদি । 

৬.আগরবাতি প্রভৃতির ধোয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে 
বা গলার ভেতর পৌছালে । 

৭.ভুলে পানাহার করার পর রোযা ভেঙে গেছে 
মনে করে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু 
পানাহার করলে । 

৮.রাত আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পরে 
সাহরি খেলে । 

৯.ইফতারের সময় হয়নি; দিন রয়ে গেছে অথচ 
সময় হয়ে গেছে-এই মনে করে ইফতার 
করলে । 

১০. দুপুরের পরে রোযার নিয়ত করলে । 

১১. দাত দিয়ে রক্ত বের হলে তা যদি থুথুর 
চেয়ে পরিমাণে বেশি হয় এবং কণ্ঠনালির নিচে 
চলে যায়। 

১২. কেউ জোরপূর্বক রোযাদারের মুখে কোনো 
কিছু দিলে এবং তা কণ্ঠনালিতে পৌছে গেলে । 


টুথপেস্ট ব্যবহার করা মাকরুহ । আর এর 
কোনো কিছু সামান্য পরিমাণও গলার মধ্যে 
চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে | 


১৩. দীতে কোনো খাদ্য-টুকরা আটক ছিল এবং 
সুবহে সাদিকেরে পর তা যদি পেটে চলে যায় 
তবে সে টুকরা চনাবুটের চেয়ে ছোট হলে 


৪.গোসল ফরয-এ অবস্থায় সারা দিন 
অতিবাহিত করা । 

৫.কোনো রোগীর জন্য নিজের রক্ত দেওয়া ।৯ 

৬.গিবত করা, চোগলখুরি করা, অনর্থক কথাবার্তা 
বলা, মিথ্যা বল। 

৭.ঝগড়া-ফাসাদ করা, গালিগালাজ করা । 

৮.ক্ষুধা বা পিপাসার কারণে অস্থিতরতা প্রকাশ । 

৯.মুখে অধিক পরিমাণ থুথু একত্র করে গিলে 
ফেলা । 

১০. দাতে চনা বুটের চেয়ে ছোট বস্ত আটকে 
থাকলে তা বের করে মুখের ভেতর থাকা 
অবস্থায় গিলে ফেলা । 


আগস্ট'১০ 


রোযা ভেঙে যায় না, তবে এরপ করা 
মাকরুহ ৷ কিন্তু মুখ থেকে বের করার পর 
গিলে ফেললে, তা যতই ছোট হোক না কেন 
রোযা কাযা করতে হবে । 
১৪. হস্তমৈথুন করলে যদি বীর্যপাত হয় । 
১৫. পেশাবের রাস্তায় বা স্ত্রীর যৌনিতে কোনো 
ওষধ প্রবেশ করালে । 
১৬. পানি বা তেল দ্বারা ভেজা আঙ্গুল যৌনিতে 
বা পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে । 
১৭. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে গেলে এবং এ 
অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে গেলে । 
১৮. নসি গ্রহণ করলে বা কানে তেল ঢাললে । 


ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হলে 
ওই স্ত্রীর ওপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে । 

২১. রামাযান ব্যতীত অন্য নফল রোযা ভঙ্গ হলে 
শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 

২২. এক দেশে রোযা শুরু করার পর অন্য দেশে 
চলে গেলে সেখানে যদি নিজের দেশের 
তুলনায় আগে ঈদ হয়ে যায় তাহলে নিজের 
দেশে হিসেবে ৩০ রোযা থেকে যে কয়টা 
রোযা বাদ গিয়েছে, তার কাযা করতে হবে । 
আর যদি সেখানে গিয়ে রোযা এক দু'টো বেড়ে 
যায় তাহলে তা রাখতে হবে ।৯ 

২৩. এন্ডোসকপিও ইনহেলার ব্যবহার করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । তবে এসব রোগী যদি 
ইনকেশনের মাধ্যমে দিনের বেলায় রোগ দমন 
করতে পারে তাদের জন্য ইনহেলার জায়েয 
হবে না। নতুবা রোযাকালীন ইনহেলার 
ব্যবহার করবে এবং রোযাও পালন করতে 
থাকবে । পরে সুস্থতা ফিরে এলে সেসব 
রোযার কাযা আদায় করবে 1১ 

যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং কাযা- 

কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হয়: 

১.রোযার নিয়ত (োতে) 
ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে । 

২.রোযার নিয়ত করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী 
সম্তোগ করলে । স্ত্রীর ওপরও কাযা-কাফফারা 
উভয়টা ওয়াজিব হবে । 

৩.রোযা অবস্থায় কোনো বৈধ কাজ করলে 
যেমন- স্ত্রীকে চুম্বন দিল কিংবা মাথায় তেল 
দিল, তা সত্তেও সে মনে করল যে, রোযা নষ্ট 
হয়ে গিয়েছে; আর তাই পরে ইচ্ছাকৃতভাবে 
পানাহার ইত্যাদি করল, তাহলেও কাযা- 
কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে |১ 

যেসব কারণে রোযা শুরু করার পর তা ভেঙে 

ফেলার অনুমতি রয়েছে: 

১.যদি এমন পিপাসা বা ক্ষুধা লাগে যাতে প্রাণের 
আশঙ্কা দেখা দেয়। 

২.যদি এমন কোনো রোগ বা অবস্থা দেখা দেয় 
যে, ওষধপত্র গ্রহণ না করলে জীবনের আশা 
ত্যাগ করতে হয় । 

৩.গর্ভবতী স্ত্রীলোকের যদি এমন অবস্থা হয় যে, 
নিজের বা সন্তানের প্রাণনাশের আশঙ্কা হয় । 

৪.বেহুশ বা পাগল হয়ে গেল । উল্লেখ্য যে, এসব 
অবস্থায় যে রোযা ছেড়ে দেওয়া হবে পরে তা 
কাযা করে নিতে হবে । 

৫.এমন ব্যক্তি যে অন্যকে দিয়ে কাজ করাতে 
পারে বা জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কোনো 
কাজ করতে পারে, তা সত্তেও সে টাকার 
লোভে রৌদ্রে গিয়ে কাজ করল এবং এ কারণে 
অনুরূপ পিপাসায় আক্রান্ত হল, তাহলে তার 
জন্যে রোযা ছাড়ার অনুমতি নেই ।৯ 

৬ রামাযানের রোযা কাযা হয়ে গেলে রামাযানের 
পর যথা শিগগিরই কাযা করে নিতে হবে । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


করার পর 


বিনা কারণে কাযা রোযা রাখতে দেরি করা 
গুনাহ । 

৪ কাযা রোযার জন্যে সুবহে সাদিকের পূর্বেই 
হবে না। সুবহে সাদিকের পর নিয়ত করলে 
সে রোযা নফল হয়ে যাবে । 

৬ ঘটনাক্রমে একাধিক রামাযানের কাযা রোযা 
একত্রিত হয়ে গেলে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে 
হবে যে, আজ অমুক বছরের রোযা আদায় 
করছি। 

যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে তা একাধারে 
রাখা মুস্তাহাব ৷ বিভিন্ন সময়ে রাখাও দুরস্ত 
আছে। 

৪ কাযা শেষ করার পূর্বেই নতুন রামাযান এসে 
গেলে তখন ওই রামাযানের রোযাই রাখতে 
হবে । কাযা পরে আদায় করে নিতে হবে । 

৪ একটি রোযার কাফফারা ৬০টি রোযা কোযা 
বাদে) এই ৬০টি রোযা একাধারে রাখতে 
হবে । মাঝখানে ছুটে গেলে আবার পুনরায় পূর্ণ 
৬০টি একাধারে রাখতে হবে । 

 কাফফারার রোযা এমন দিন থেকে শুরু করবে 

যেন মাঝখানে কোনো নিষিদ্ধ দিন এসে না 

যায় । উল্লেখ্য যে পাচ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ 
বা হারাম তা হল: দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল 
আযহার পরের তিন দিন । কাফফারার রোযা 
রাখার মধ্যে হায়েষের দিন (নিফাসের নয়) 
এসে গেলে যে কয়দিন সে হায়যের কারণে 

বিরতি যাবে তাতে অসুবিধে নেই । এই ৬০ 

দিনের মধ্যে নিফাস বা রামাযানের মাস এসে 

যাওয়ার কারণে বিরতি হলেও কাফফারা 
আদায় হবে না। 

কাযা রোযার ন্যায় কাফফারার রোযার নিয়তও 

সুবহে সাদিকের পূর্বে হওয়া জরুরি । 

একই রামাযানের একাধিক রোযা ছুটে গেলে 

কাফফারা একটাই ওয়াজিব হবে । কাফফারা 

হিসেবে বিরতিহীনভাবে ৬০ দিন রোযা রাখার 


যার যিম্মায় কাষা রোযা রয়ে গেছে, জীবদ্দশায় 
আদায় হয়নি, মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ তার 


মসজিদের বাইরে যাওয়া যায় । যেমন-_ সে 
মসজিদে জুমুআর জামায়াত না হলে জুমুআর 


রোযার ফিদিয়া আদায় করবে। মৃত ব্যক্তি 
ওসিয়ত করে গিয়ে থাকলে তার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে নিয়ম অনুযায়ী 
এই ফিদিয়া আদায় করা হবে । আর ওসিয়ত না 
করে থাকলেও যদি ওয়ারিসগণ নিজেদের মাল 


নামাযের জন্যে জামে মসজিদে যাওয়া, ফরয 
বা সুন্নত গোসলের জন্যে বের হওয়া ইত্যাদি । 
যেমন-_ পেশাব-পায়খানার জন্যে বের হওয়া । 
খাদ্য খাবার এনে দেওয়ার লোক না থাকলে 
খাওয়ার আনার জন্যে বের হওয়া । মসজিদের 


থেকে ফিদিয়া আদায় করে দেন তবুও আশা করা 
যায় আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন এবং মৃত 
ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন । 

অতি বৃদ্ধ রোযা রাখতে না পারলে অথবা কোনো 
ধবংসকারী বা দীর্ঘ মেয়াদি রোগ হলে এবং সুস্থ 
হওয়ার কোনো আশা না থাকলে আর রোযা 
রাখলে ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকলে এমন লোকের 
জন্য প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় 
করার অনুমতি আছে । তবে এরপ বৃদ্ধ বা এরূপ 
রোগী পুনরায় কখনও রোযা রাখার শক্তি পেলে 
তাদেরকে কাযা করতে হবে এবং যে ফিদিয়া দান 
করেছিল তার সাওয়াব পৃথকভাবে সে পাবে । 
ইতিকাফের মাসায়িল: 

ইতিকাফ অর্থ স্থির তাকা, অবস্থান করা । 
পরিভাষায় জাগতিক কার্যকলাপ ও পরিবার- 
পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাওয়াবের নিয়তে 
মসজিদে বা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা ও 
স্থির থাকাকে ইতিকাফ বলে । 

রামাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা সুন্নতে 
মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া অর্থাৎ বড় গ্রাম বা শহরের 
প্রত্যেকটা মহাল্লা এবং ছোট গ্রামের পূর্ণ বসতিতে 
কেউ কেউ ইতিকাফ করলে সকলেই দায়িতৃমুক্ত 
হয়ে যাবে । আর কেউই না করলে সকলেই সুন্নত 
তরকের জন্য দায়ী হবে । 

রামাযানের ২০ তারিখ সৃর্যার্তের পূর্বে থেকে ঈদুল 


সময় | 

ইতিকাফের জন্য তিনটি শর্ত: 

১.এমন মসজিদে ইতিকাফ হতে হবে যেখানে 
নামাযের জামায়াত হয় । জুমুআর জামায়াত 
হোক বা না হোক-এ শর্ত পুরুষের ইতিকাফের 


সামর্থ্য না থাকলে পূর্ণ খোরাক খেতে পারে 
এমন ৬০জন মিসকিনকে (অথবা এক জনকে 
৬০ দিন) দু'বেলা পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়াতে 
হবে অথবা সাদকায়ে ফিতরের যে পরিমাণ গম 
বা তার মূল্য দেওয়া হয় প্রত্যেককে সে 
পরিমাণ দিতে হবে । গম ইত্যাদি বা মূল্য 
দেওয়ার ক্ষেত্রে একজনকে ৬০ দিনেরটা এক 
দিনেই দিলে কাফফারা আদায় হবে না । তাতে 
মাত্র একদিনের কাফফারা ধরা হবে । 

৪ ৬০ দিন খাওয়ানোর বা মুল্য দেওয়ার মাঝে 
২/১ দিন বিরতি পড়লে ক্ষতি নেই । 


ক্ষেত্রে ৷ মহিলাগণ ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ 
করবে । 

২.ইতিকাফের নিয়ত করতে হবে । 

৩.হায়িস-নিফাস শুরু হলে ইতিকাফ ছেড়ে 
দেবে। 

সেসব কারণে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যায় এবং 

কাযা করতে হয়: 

১.স্ত্রী সহবাস করলে, চায় বীর্যপাত হোক বা না 
হোক, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক। 
সহবাসের আনুষঙ্গিক কাজ যেমন- চুম্বন, 
রা ইত্যাদির কারণে ডে হলে 


ফিদিয়া অর্থ মুক্তিপণ, বদলা । রোযা রাখতে না 


ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত না নু ইতিকাফ 


পারলে বা কাযা আদায় করতে না পারলে যে তার 


বাতিল হয় না, তবে ইতিকাফের অবস্থায় তা 


বদলা দিতে হয় তাকে ফিদিয়া বলে । প্রতিটা 


করা হারাম । 


রোযার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর (ফিতরা) 
পরিমাণ পণ্য বা তার মূল্য দান করাই হল এক 
রোযার ফিদিয়া 1? 


আগস্ট'১০ 


২.ইতিকাফের স্থান থেকে শরিয়ত-সম্মত 
প্রয়োজন বা স্বাভাবিক প্রয়োজন ছাড়া বের হয়ে 
যাওয়া । শরিয়ত-সম্মত প্রয়োজন হলে 


ভেতর ওযুর পানির ব্যবস্থা না থাকলে এবং 
পানি দেওয়ার জন্য কেউ না থাকলে ওযুর 
পানির জন্য বাইরে যাওয়া যায় । যে কাজের 
জন্য বাইরে যাওয়া হবে সে কাজ সমাপ্ত করার 
পর সত্তর ফিরে আসবে বিনা প্রয়োজনে কারো 
সাথে কথা বলবে না। 
পরিশেষে বলা যায় যে, রোযা মানব জীবনের 
পরকালীন মুক্তির অন্যতম সোপান ৷ হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর (ো.) থেকে বর্ণিত, 
হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “রোযা 
এবং কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য 
সুপারিশ করবে ” রোযার গুরুত্ব ও উপকারিতা 
সম্পর্কে হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী 
থানবী (রাহ.) বলেন, “রোযা দ্বারা পাশবিক শক্তি 
অবদমিত ও রুহানি শক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্তরে 
তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয় । স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় 
সৃষ্টি হয়, দূরদর্শিতা প্রসারিত হয়, নুরানি শক্তি 
সৃষ্টি হয়, মানুষ ফিরিশতা চরিত্রের কাছাকাছি 


পৌছতে পারে, ভ্রাতৃত্ববোধ, মমত্ববোধ এবং 
পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, এটি আল্লাহর 


প্রতি গভীর রহমতের নিদর্শন । রোযা মানুষকে 
শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং দেহের 
সুস্থতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও 
পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়া একটি সমাজ 
কোনো বিকল্প নেই । আর এতেই পার্থিব সৌন্দর্য 
ও পরকালীন মুক্তি গভীরভাবে নিহিত । 


লেখক: প্রভাষক, আশেকানে আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ 
চগ্রাম 


তথ্যসূত্র: 
১ ফতোয়ায়ে শামী, ২:৯২ 
২ ফতোয়ায়ে শামী 


তোমাদের ওপর পারিনা নানার ২:১৮৩ 


ক্যালিগ্রাফি: ইলিয়াস হুসাইন 


পবিত্র দীন ইসলামে রোযা এবং তারাবিহের তাৎপর্য 
ও গুরুত্ব অপরিসীম | দিনের বেলায় সিয়াম সাধনা 
আর রাতের বেলায় কিয়াম সাধনা মাহে রামাযানের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । রোযা এবং তারাবিহ দ্বারা আল্মাহ 


অতঃপর যখন চতুর্থ রাতের পালা আসে তখন পুরো 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


এতিহাসিক তাৎপর্ষের 


মুফতি মুহাম্মদ ওসমান আল-হাসান 


হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কানযুল উম্মালে আছে, হযরত 


মসজিদ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় । মুসল্লিদের 
খ্যাধিক্যের কারণে মসজিদ যেন ছোট হয়ে 
পড়ে। কিন্তু এ রাতে প্রিয়নবী (সা.) মসজিদে 


উবাই ইবনে কা*আব (রোা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 
হযরত ওমর (রা.) একদিন তাকে আদেশ করেন, 
তিনি যেন রামাযান রজনীতে মানুষদের সাথে নিয়ে 


তা'আলার পক্ষ থেকে বিগত জীবনের যাবতীয় 
পাপাচারসমূহ মোচন করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে । যারা 


তাশরিফ আনয়ন করননি ৷ পরদিন ফজরের নামায 
আদায়ের পর তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের প্রশংসা 


একমাত্র রাববুল আলামিনকে রাজি-খুশি করার 


করেন। অতঃপর উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে 


নিমিত্তে রোযা এবং তারাবিহ আদায় করবে পাক 
পরওয়ারদিগারের রহমত ও মাগফিরাতের দুয়ার 


লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, তোমরা যে (গত রাতে) 


তারাবিহ আদায় করেন এবং বলেন, দিনের বেলায় 
তো লোকেরা রোযা পালন করে কিন্তু রাতে তারা 
(তারাবিহে) যথাযথভাবে কির'আত পড়তে জানে 
না। যদি আপনি তাদেরকে (তারাবিহে) কুরআন 


এখানে এসেছিলে তা আমার অজানা নয়, তবে 


শোনান তবে তা উত্তম হবে । এর জবাবে হযরত 


তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে | হযরত আবু হুরায়রা 


আমার ভয় হচ্ছিল যে, যদি এ নামায (তারাবিহ) 


(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলে করিম 
(সা.) রামাযান শরিফে তারাবিহের প্রতি উৎসাহ 
প্রদান করতেন । তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি 


তোমাদের ওপর ফরয করে দেওয়া হয় তখন 


উবাই বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন! পূর্বে তো এ 
ধরনের প্রথা ছিল না। হযরত ওমর (রো.) বললেন, 


তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হবে না । অতঃপর 


তাতো আমার জানা আছে, তবে এটি একটি উত্তম 


প্রিয় রাসুল (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন 


রামাযান রজনীতে ঈমানসহ ও পুণ্যের আশায় 


আর তারাবিহের প্রথা এভাবে রয়ে গেল ।5 


তারাবিহের নামায আদায় করবে তার পূর্ববর্তী 
পামসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে ১ 
অপর এক বর্ণনায় রাসুলে করিম (সা.) ইরশাদ 


উপর্যুক্ত হাদিস দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, 


কাজ । অতঃপর হযরত উবাই সবাইকে নিয়ে বিশ 
রাকাআত তারাবিহ পড়ালেন ।৫ 
হাদিসের বিশুদ্ধ কিতাব সুনানে আবি দাউদ শরিফে 


রাসুলে করিম (সো.) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মাত্র 


বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর সবাইকে উবাই ইবনে 


তিন দিন জামায়াতের সাথে তারাবিহ আদায় 


কা'আবের ইমামতিতে একত্রিত করে দেন, হযরত 


করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের ওপর 


করেন । এরপর তিনি জামায়াতের সাথে স্বতন্ত্রভাবে 


(দিনের বেলায়) রামাযানের রোযাকে ফরয 


তারাবিহ আদায় পরিত্যাগ করেন, যাতে এ নামায 


উবাই তাদের নিয়ে বিশ রাকাআতের তারাবিহ 
পড়াতেন ।* 


করেছেন, আর আমি তোমাদের জন্য (রজনীতে) 


উম্মতের ওপর ফরয হয়ে না দীড়ায় । তবে তিনি 


তারাবিহকে সুন্নতরূপে ঘোষণা দিলাম । যে ব্যক্তি 
ঈমান ও সাওয়াবের আশায় রামাযান দিবসে রোযা 
আর রাতে তারাবিহের নামায আদায় করবে সে 
পাপ-পঙ্চিলতা থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে 
যেমন্‌ সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে (পাপমুক্ত) ভূমিষ্ঠ 
হয় ।২ 


তারাবিহের প্রতি মানুষকে উদ্ধু করেন এবং এ 


প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত ইয়াষিদ ইবনে রোমান থেকে 


নামাযকে উম্মতের জন্য সুননতরূপে ঘোষণা করে 
যান । হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমরের 
(রা.) শাসনামলে প্রারম্ভিক যুগ পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে 


বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমরের (রা.) যুগে 
লোকেরা বিশ রাকাআত তারাবিহ আদায় 
করতেন |" 


ইমাম বায়হাকি (রাহ.) আস-সুনান আল-কুবরার 


ধারাবাহিকতার সাথে তারাবিহের প্রচলিত প্রথা চালু 


অপর একটি বর্ণনা মতে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, 


ছিল না । সাহাবায়ে কেরাম তখন নিজ নিজ দায়িতে 


হযরত ওসমানের (রা.) আমলেও লোকেরা পরম 


রাসুলে করিমের (সা.) যুগে তারাবিহঃ হযরত 


পৃথক পৃথকভাবে তারাবিহের নামায আদায় 


আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসুলে করিম 
(সা.) মাহে রামাযানের মধ্য রজনীতে আপন গৃহ 
থেকে বের হয়ে মসজিদ গমন করেন । মসজিদে 


করতেন । 
হযরত ওমরের (রা.) আমলে তারাবিহ: হযরত 
ওমরের (রা.) শাসনামলে একদিন তিনি রামাযানের 


গুরুত্বের সাথে বিশ রাকা'আত তারাবিহ আদায় 
করতেন |” 

আবু আবদির রহমান সালমি (রাহ.) বলেন, হযরত 
আলী (রা.) কুরআনের হাফিযদের ডেকে এনে 


তিনি নামায (তারাবিহ) পড়া আরম্ভ করলেন। 


রজনীতে লোকেরা কেউ একাকী বিচ্ছিন্নভাবে 


নির্দেশ দেন, তারা যেন লোকদেরকে নিয়ে বিশ 


সাহাবীগণও তার পেছনে একই নামায আদায় 
করলেন । অতঃপর সকাল বেলায় গত রাতের নামায 


তারাবিহ আদায় করছেন, আবার কেউ জামায়াতের 
সাথে আদায় করছেন । তখন হযরত ওমর (রা.) 


সম্পর্কে তারা পরম্পর আলোচনা করেন। দ্বিতীয় 


বললেন, আমার মতে সবাইকে এক ইমামের 


রাকা'আত তারাবিহ পড়ান ।৯ 
বিশ রাকা'আত তারাবিহের ওপর সাহাবায়ে 


রাতেও প্রিয়নবী (সা.) নামায (তারাবিহ) 
আদায়কালে লোকেরা তার পেছনে নামাযের 


পেছনে এঁক্যবদ্ধ করে দিলে উত্তম হবে । অতঃপর 


উপস্থিতিতে হযরত ওমর (রা.) যখন উবাই ইবনে 


তিনি এ কাজের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন এবং হযরত 


কা'আবকে জামায়াতের সাথে বিশ রাকাআত 


ইকতিদা করলেন | তবে প্রথম রাতের চেয়ে দ্বিতীয় 


উবাই ইবনে কা'আবকে ইমাম বানিয়ে সবাইকে 


রাতে মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায় । ভোর বেলায় 
তাদের মাঝে সে নামায নিয়ে আলোচনা হয়। 
তৃতীয় রাতেও একই পদ্ধতিতে রাসুলে করিম (সা.) 
ও সাহাবাগণ তারাবিহের নামায আদায় করনে । 
পূর্বের চেয়ে এ রাতে অসংখ্য মুসল্ির সমাগম ঘটে । 


আগস্ট'১০ 


তার পেছনে জড়ো করে দেন। অতঃপর দ্বিতীয় 


তারাবিহ আদায়ে আদেশ প্রদান করেন তখন 
সাহাবাদের মধ্যে কেউ হযরত ওমরের সাথে 


রাতে হযরত ওমর (রা.) মসজিদে তাশরিফ আনয়ন 
করলে সবাইকে সংঘবদ্ধভাবে এক ইমামের পেছনে 


বিরোধিতা বা দ্বিমত পোষণ করেননি; বরং সকলেই 
হযরত ওমরের সে প্রথাকে সমর্থন করে 


নামা আদায় করতে দেখে বললেন, এ নতুন 
পদ্ধতি কতই না উত্তম ॥ 


নিয়মিতভাবে তারা বিশ রাকা'আত তারাবিহ আদায় 
করেন । মুহাদ্দিস আল্লামা আলী কারী (রাহ.) বলেন, 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


বিশ রাকাআত তারাবিহের ওপর সাহাবাগণ 
এঁক্যবদ্ধ 1৮ 


তা মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করা সুন্নতে 


আর মুকতাদিগণ আমিন-আমিন বলে থাকেন। 


যুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া । কিছু সংখ্যক মানুষ 


ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রাহ.) বলেন, নির্ভরযোগ্য 


তারাহিবের জামায়াত আদায় করলে অন্যদের পক্ষ 


সুত্র মতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত উবাই 


অনেকে এটাকে নামাযের জন্য একান্ত আবশ্যক 
মনে করেন। কিন্ত নির্দিষ্ট এ প্রথা শরিয়তের 


থেকে তা যথেষ্ট হবে । আর যদি সকলেই মসজিদ 


রামাযান রজনীতে সাহাবা ও তাবেয়ীনকে বিশ 


দলিলাদি দ্বারা প্রমাণিত নয়। কারণ শরিয়ত 


ত্যাগ করে অথবা জামায়াত ছাড়াই তারাবিহ আদায় 


রাকা'আত তারাবিহ এবং তিন রাকা'আত বিতর 


মুসল্িদেরকে প্রতি চার রাকা'আতের পর যেকোনো 


করে তাহলে সকলেই মসজিদ ও জামায়াত ত্যাগ 


পড়াতেন । এজন্যই অধিকাংশ ইমামগণ বিশ 
রাকা'আত তারাবিহকেই সুন্নত বলেছেন । কারণ 


করার দরুণ গুনাহগার হবে 1৯৮ 
কুরআন দেখে তেলাওয়াত করা: সৌদি আরবসহ 


হযরত উবাই তারাবিহের সে বিশ রাকা'আত 


তসবিহ, তাহলিল, যিকর-আযকার, দরুদ শরিফ 
পাঠ ইত্যাদি বিষয়ে ইখতিয়ার দিয়েছে । এক্ষেত্রে 
নির্দিষ্ট কোনো কাজকে জরুরি মনে করা বা তার 


মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে দেখা যায়, ইমাম সাহেব 


প্রতি কাউকে বাধ্য করা শরিয়তের আলোকে উচিৎ 


জর-আনসার সাহাবার  উপস্থিতিতেই 
পড়িয়েছেন, কিন্তু কেউ তা অস্বীকার করেননি । 


কুরআন হাতে নিয়ে দেখে কুরআন শরিফ 
তেলাওয়াত করে তারাবিহের ইমামতি করেন। 


নয় । 
তারাবিহের বিশেষ দু'আটি প্রসঙ্গে: প্রতি চার 


নফে ইবনে আবি শায়বার এক বর্ণনা অনুযায়ী 


আমাদের হানাফি মাযহাব অনুসারে এভাবে দেখে 


রাকা'আতের পর মুসল্িদের মুখে একটি দু'আ 


স্বয়ং রাসুলে করিম (সা.) থেকেও প্রমাণিত যে, 


তেলাওয়াত করে নামাযের ইমামতি করলে নামায 


তিনি মাহে রামাযানে বিশ রাকাআত তারাবিহ 
আদায় করেছেন ।৯২ 
সনদসূত্রে যদিও এ হাদিসকে কেউ কেউ দুর্বল 


শোনা যায় । মূলত এ দু'আটি নির্ভরযোগ্য সনদ 


নষ্ট হয়ে যাবে । এমন ইমামের পেছনে হানাফিদের 
নামায শুদ্ধ হবে না|” 


দ্বারা বর্ণিত হয়নি ৷ অবশ্যই আল্লামা শামি (রাহ.) 
ফতোয়ায়ে শামি কিতাবে সনদসূত্র ছাড়াই দু'আটি 


তারাবিহের বিনিময় গ্রহণ করা প্রসঙ্গে: বিনিময়ের 


উন্নেখ করেছেন । চার রাকা'আতের পর এটাকে 


বলেছেন তবে সাহাবায়ে কেরামের একমত্যের দরুন 
এ হাদিস নিশ্চয়ই সহিহ হাদিসসমূহের সমপর্যাঁয়ে 


ওপর তারাবিহের নামাযে কুরআন শোনানো না- 
জায়েয ।৯ 


পৌছে । সাহাবা-তাবেয়ীনের এক্যই হাদিসটি সহিহ 
হওয়ার প্রমাণ বহন করে। হাদিস শাস্ত্রের 
পারদশীদের মাঝে এ কথাটা স্বীকৃত ও প্রমাণসিদ্ধ । 


তাই বিনিময় গ্রহণ করে না এমন হাফিষের পেছনে 


আবশ্যক মনে করা ঠিক হবে না। এর পরিবর্তে 
অন্য দু'আও পড়া যাবে । 
কুরআন খতমের সময় মিষ্টি বিতরণ: তারাবিহের 


তারাবিহের নামায পড়া উচিৎ । যদি এমন হাফিয 


খতমে কুরআনের রজনীতে মিষ্টি-শিরনি ইত্যাদি 


পাওয়া না যায় তাহলে হাফিয সাহেবকে রামাযান 


বিতরণ দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মসজিদের আদব 


মাসের জন্য সহকারী ইমাম নিযুক্ত করবে । দুয়েক 


বির 


মতামত: প্রসিদ্ধ ইমামদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা 
(রাহ.), ইমাম শাফেয়ী (রাহ.), ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল (রাহ.) এবং ইমামে মালিক 
(রাহ.)-এক উক্তি মতে- বিশ রাকা'আত তারাবিহ 
সুন্নতে মুআক্কাদা হওয়ার মত পোষণ করেন ১5 


ওয়াক্ত নামাযের দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করে উক্ত 
হাফিয সাহেবকে ইমামতির বিনিময়ে কিছু দেওয়া 
ঘ 


তারাবিহের রাকা'আত নিয়ে মতবিরোধ হলে: 
তারাবিহের রাকা'আত নিয়ে মুসল্িদের মাঝে 


উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে ৪ 


মতবিরোধ হয়ে গেল। কেউ বলে আঠারো 


হয় যে, হযরত ওমরের (রা.) আমল থেকে 


প্রতি যুগে উম্মতের শীর্ষ মুহাদ্দিস ও এত 
২০ রাকাআত তারাবিহের ওপর এঁকমত্য পোষণ 


রাকা'আত, কেউ বলে বিশ রাকা'আত | এ ক্ষেত্রে 
ইমাম সাহেবের রায় চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। 
র যদি ইমাম মুকতাদি উভয়ে সন্দেহে পতিত হয় 


করেন। হযরত ওমরের (রা.) চালুকৃত সেই 
নিয়মেই মুসলিমরা আজ অবধি অতীব গুরুত্বের 
সাথে তারাবিহ আদায় করে আসছেন । এটাইতো 


তাহলে একা একা দু'রাকা'আত পড়ে নেব। 
জামায়াতের সাথে নয় ৯২ 
দ্বিতীয় রাকা'আতে ভুলে দীড়িয়ে গেলে: যা 


ইজমায়ে উম্মাতের জ্বলন্ত উদাহরণ । 


সাম্প্রতিককালে যারা আট রাকা'আত তারাবিহ 


দি 
তারাবিহের দ্বিতীয় রাকা'আতে না বসে ভুলে দাঁড়িয়ে 
যায় তাহলে যতক্ষণ তৃতীয় রাকা'আতের সিজদা না 


নিয়ে বিশেষ প্রচারণায় নেমেছেন তারা উম্মতের 
এঁক্যকে বিনষ্ট করার প্রয়াসে লিপ্ত নয় কি? 


তারাবিহের কতিপয় আহকাম তারাবিহের 


করবে বসে যাবে এবং সিজদা সাহু আদায়ের 
মাধ্যমে নামায সমাপ্ত করবে । আর যদি ইমাম 
তৃতীয় রাকা'আতের সিজদা করে ফেলে তাহলে 


নামাযে নিয়ত প্রসঙ্গ: অন্যান্য নামাযের মতো 
এভাবে নিয়ত করবে যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে 
তারাবিহের দু'রাকা'আত সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায় 
করছি । তবে এক নিয়তে বিশ রাকা'আতও আদায় 
করা যাবে 1৯ 


তার সাথে আরও এক রাকা'আত যোগ করবে এবং 
সিজদা সাহু আদায় করবে | তবে চার রাকা*আতের 
মধ্যে শুধু শেষের দু'রাকা'আতই তারাবিহের মধ্যে 
গণ্য হবে । প্রথম দু'রাকা'আত গণ্য হবে না, তা 
নফল হয়ে যাবে । প্রথম দু'রাকা'আতের তেলাওয়াত 


তারাবিহে ইমাম প্রসঙ্গ: নির্ভরযোগ্য উক্তি অনুযায়ী 
ফরয কিংবা নফল নামাযে নাবালেগ েপ্রাপ্ত বয়স্ক) 


পুনরায় আদায় করতে হবে 1২৩ 
তারাবিহের রুকুর অপেক্ষায় থাকা: তারাবিহের 


শিশুদের পেছনে প্রাপ্ত বয়স্কদের ইকতিদা শুদ্ধ হবে 
না।৯ 


নামায চলাকালীন অনেক লোককে দেখা যায় 
মসজিদের এক পার্খে রুকুর অপেক্ষায় বসে থাকে । 


এক মুষ্টির কম যারা দীড়ি ছেটে ফেলেন, তেমন 


অতঃপর ইমাম যাখন রুকুতে যাওয়ার উপক্রম হয 


হাফিযের ইকতিদায় তারাবিহ আদায় করা মকরুহে 


তখন তারা নামাযের শরিক হয় । শরিয়ত মতে এটা 


পরিত্যাজ্য । বিশেষ করে মিষ্টি বিতরণের জন্য 
মুসল্িদের কাছ থেকে চাপ সৃষ্টি করে চাদা 
কালেকশন করা আরও বেশি দূষণীয় ৷ এভাবে উক্ত 
রাতে মসজিদে জীকজমকের সাথে অতিরিক্ত 
লাইটের ব্যবস্থা করাও অপচয়ের দরুন শরিয়ত- 
সম্মত নয় ।২৫ 


লেখক: উত্তাযুল হাদিস, জামিয়া দারুল উলুম 


১ মুসলিম, আস-সহিহ, ২:২৫৯; বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, 
৩:১৭৬; ইবনে খুযায়মা, আস-সহিহ, ৩:৩৬ 

২ নাসায়ী, আস-সুনান, ১:১২৩, ইবনে খুযায়মা, আস-সহিহ, 
৩:৩৩৫ 

৩ বুখারি, আস-সহিহ, ১:২৬৯; মুসলিম, আস-সহিহ, 
১:২৫৯; বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৩:১৭৬ 

৪ বুখারি, আস-সহিহ, ১:২৬৯ 

€ হিন্দি, কনযুল উম্মাল, ৮:৪০৯ 

৬ আবু দাউদ, আস-সুনান, ১:২০২ 

+ বায়হাকি, আস-সুনান আল-কুবরা, ২:৪৯৬ 

* বায়হাকি, আস-সুনান আল-কুবরা, ২:৪৯৬ দ্রষ্টব্য 

৯ বায়হাকি, আস-সুনান আল-কুবরা, ২:৪৯৬; ইবনে আবি 
শায়বা, ২:৩৯৩ 

ই মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাসাবিহ, ৩:১৯৪ 

১১ ইবনে তায়মিয়া, মজমুয়া ফতোয়া, ১৩:১১২ 

৯২ ইবনে আবি শায়বা, আল- মুসারিফ, ২:৩৪৯ 

১ ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, 


*৬ আহস নুল ফতোয়া, ৩:৫১৮ 


করুহ । মূলত এর দ্বারা তারাবিহের প্রতি অবজ্ঞ 


ইশার নামায পড়েনি এমন হাফিযের পেছনে 


প্রদর্শন প্রকাশ পায় । আবার এটা মুনাফিকদের 


তারাবিহ শুদ্ধ হবে না। দু'চার রাকাআত তারাবিহ 


সাদৃশ্যও বটে । যা অবশ্যই বর্জনীয় ও নিন্দনীয় 


আদায়ের পর জানা গেল যে, হাফিয সাহেব ইশার 


সুতরাং রুকুর অপেক্ষায় না থেকে তাকবিরে 


নামায আদায় করেনি তাহলে মুসল্লিদের সে নামায 
পুনরায় আদায় করে নিতে হবে 1১? 
তারাবিহে কুরআন খতম প্রসঙ্গে: নিজে পড়ে হোক 


তাহরিমার সাথে সাথে নামাযে শরিক হয়ে যাওয় 
উচিৎ ।২৪ 
প্রতি চার রাকা'আতের পর হাত তুলে দু'আ করা: 


কিংবা শ্রবণ করে হোক তারাবিহের নামায এক 


চি 


অনেক মসজিদে দেখা যায় প্রতি চার রাকা*'আতের 


সম্পূর্ণ কুরআন খতম করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা । আর 


আগস্ট'১০ 


পর ইমাম সাহেব উচ্চঃস্বরে হাত তুলে দু'আ করেন 


»* বাদায়িউস সানায়ি, ১:৬৪৪ 
৯ আদ-দুররুল মুখতার, ১:৪০৮; ফতোয়ায়ে আলমগিরি, 


; ফতোয়ায়ে আলমগিরি, ১:৫৩ 

, ৫:৪৭ দ্রষ্টব্য 

টং কিফায়াতুল মুফতি; ফতোয়ায়ে রহিমিয়া, ১:৩৪৯ দ্রষ্টব্য 

২ ফতোয়ার হিম ১৩৫৫ 

২০ কাষীখান, ১:১১৩; ফতোয়ায়ে আলমগিরি, ১:১১৮ 

২ ফতোয়ায়ে আলমগিরি, ১/১১৯; ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, 


১৪:৩৮৯ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


গণভবন: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় 


রাজনীতি নিয়েতো নিয়মিত লিখি ৷ রাজনীতির 
পাঠকেরা আপত্তি করবেন কি? বিষয়টি মানবিক 
আবেদনের । আমার মনেও তা গভীর মানবিক 
আবেদন সৃষ্টি করায় বিষয়টি নিয়ে লিখতে চাচ্ছি। 
বিষয় একটি নয় দু'টি । ঢাকার নিমতলি 
অগ্নিকাণ্ডে স্বজনহারা সর্বহারা তিনকন্যা রুনা, 
রত্বা ও আসমার বিয়ে হলো গত ৯ জুন গণভবনে 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে | তিনি তিনটি 
মেয়েরই মা হয়ে কন্যাদান করে তার মাতৃহৃদয়ের 
অসীম মমতার পরিচয় দিলেন | তিনি নিজেই ওই 
মেয়েদের বলেছেন, “তোমরা একরাতে সব স্বজন 
হারিয়েছে । আমিও একরাতে সব স্বজন 


আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী 


নিয়ে আসা হয়। হাসিনা তাকে বুকে জড়িয়ে 


মেয়ে অলুক্ষণে বা অপয়া ৷ তাকে নিয়ে ঘর- 


ধরেন এবং ওইদিনই রমিজাকে হাসপাতালে ভর্তি 
করা হয় । তাছাড়া শেখ হাসিনা তার নামে কেনা 
জমিটি রমিজা খাতুনকে ফিরিয়ে দেওয়াসহ সেই 


ংসার করা চলে না । তাকে কেউ বিয়ে করতে 
চায় না। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে এই 
কুসংস্কারের শিকার হয়েছে বহু নির্দোষ নারী । বহু 


জমিতে একটি বাড়ি তৈরি ও গরু-ছাগল-হাস 


শতাব্দির প্রাচীন এই কুসংস্কারটি এখনো আমাদের 


মুরগি পালনের ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দিয়েছেন । 
রমিজা খাতুন যতোদিন বেঁচে থাকবেন ততোদিন 
প্রধানমন্ত্রীর কার্ধালয় ও বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন থেকে 
তিনি ভাতা পাবেন । 


মতো দেশগুলোতে প্রচলিত আছে এবং এই 
কুসংস্কারটি যে মিথ্যা তা বার বার প্রমাণিত হওয়া 
সত্বেও দেশ ও সমাজের অনগ্রসর অংশগুলো 
এখনো এই কুসংস্কার আঁকড়ে আছে। 


এ সম্পর্কিত বিস্তারিত খবর জাতীয় 


রুনা, রত্রা ও আসমা এই কুসংস্কারের শিকার 


দৈনিকগুলোতেই বেরিয়েছে। সুতরাং তার 


হতে পারতো । প্রধানমন্ত্রীর সময়োচিত মানবিক 


পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন । নিমতলির অগ্নিকাণ্ড 
হয়েছে ৩রা জুন তারিখে । এই অগ্নিকাণ্ডে অসংখ্য 


হারিয়েছিলাম | তোমাদের দুঃখ আমি ছাড়া আর 
কে বুঝবে? 


হস্তক্ষেপে তা হয়নি । মেয়ে তিনটির দ্রুত বিয়ে 
দেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করে তিনি যেমন দেশের 


নর-নারী-শিশু প্রাণ হারিয়েছেন । এই অগ্নিকাণ্ডে 
দু'বোন তার বাবা-মাসহ নিকট আত্মীয়দের হারায় 


আরেকটি ঘটনা গফরগাওয়ের রিক্সা-ভ্যান চালক 


মানুষের প্রশংসা অর্জন করেছেন, তেমনি তিন 
মেয়ের নির্ধারিত বর যথাক্রমে জামিল, সুমন ও 


আর আসমা হারায় তার মা, নানি ও পরিবারের 


বঙ্গবন্ধুর অন্ধভক্ত প্রয়াত হাসমত আলীর দুস্থ স্ত্রী 
রমিজা খাতুনকে খুঁজে এনে প্রধানমন্ত্রী শেখ 


আরেক সদস্যকে ৷ তারা শুধু স্বজনহারা হননি, 


আলমগীর প্রচলিত কুসংস্কারে বিশ্বাস না করে এই 
বিয়েতে অটল থেকে যে সংক্কারযুক্ত মানবিক 


সর্বস্বহারাও হয়েছেন । ৩রা জুন অগ্নিকাণ্ডের দিনই 


চেতনার প্রমাণ দিয়েছে, সেজন্যে তারাও 


হাসিনা কর্তৃক তার সব দায়িত্ব গ্রহণ । বঙ্গবন্ধু 


রুনার বাগদানের দিন আর ২২ জুন তার বোন 


মারা যাওয়ার পর হাসমত আলী তার তিলে তিলে 


রত্বার বিয়ের দিন ধার্য ছিল । অগ্নিকাণ্ডের পরদিন 


জমানো টাকা দিয়ে নিজের গ্রামে শেখ হাসিনার 
নামে একখন্ড জমি কেনেন এবং বলেন “শেখ 
হাসিনা আমার মেয়ে | মেয়েটা এখন এতিম । 
তার জন্য জমি কিনে রাখলাম |” এর বছরখানেক 


শুক্রবার ছিলো আসমার বিয়ে হওয়ার কথা । 
ভয়াবহ আর আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে সব ব্যবস্থাই 


দেশবাসীর অভিনন্দন লাভের যোগ্য ৷ এই বিয়ে 
সুখের হোক, তিন নব দম্পতি সারা জীবন সুখে 
শান্তিতে ঘরকন্না করুক এটাই এখন আমাদের 
একমাত্র কামনা । 


লগ্তভণ্ড হয়ে যায় । এই তিনটি মেয়ে এতই 


এই তিন কন্যার দুর্ভাগ্যের কথা জেনে শেখ 


অসহায় হয়ে পড়েছিল যে, বিয়ে ও ঘরসংসার 


পরই গুরুতর অসুস্থ হয়ে টাকার অভাবে ভালো 
চিকিৎসা না পেয়ে হাসমত আলী মারা যান | তবু 
সেই জমি তিনি বেচতে দেননি । তার স্ত্রী রমিজা 
খাতুন এখন ঢাকায় ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ 
করেন। 

একটি জাতীয় দৈনিকে এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন 
বের হলে প্রধানমন্ত্রীর নজরে তা পড়ে এবং 
রমিজা খাতুনকে খোঁজ করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে 


আগস্ট'১০ 


করা দূরের কথা, তাদের মাথা গৌজার ঠাই নিয়ে 
সমস্যা দেখা দিয়েছিল । 

অগ্নিকাণ্ডের মাত্র ছয় দিনের মাথায় শেখ হাসিনা 
তাদের মা হয়ে গণভবনে বিরাট আয়োজনের 
মধ্যে তাদের বিয়ে না দিলে এই বিয়ে নিয়েও 


হাসিনা বলেছিলেন, “আমার তিন মেয়ের বিয়ে 
দেব । একজন মা হিসেবে কন্যাদের বিদায় দিতে 
গিয়ে যা যা করার দরকার, আমি তার সবই 
করেছি” সত্যই তিনি তো করেছেন । গণভবনে 
যথাসম্ভব আড়ম্বরের মধ্যে শুধু তিন মেয়েকে বিয়ে 
দেওয়া নয়, তাদের যৌতুক, গয়নাগাটি, 


সমস্যা দেখা দিতে পারতো । আমাদের দেশে 
একটা কুসংস্কার আছে, বিয়ের সময় কোনো 
দুর্ঘটনা ঘটলে বা আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে সেই 


আসবাবপত্র সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। 
তিন মেয়ের এক বর বেকার ছিলো । তাকেও 
বেসিক ব্যাংকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া 


7) আত্তার্তহীদ ১৭ 


হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী এই বিয়েতে কোনো উপহার 


ধরনের হৃদয় ছিলো শেরেবাংলা ফজলুল 


ংবেদনশীলতা থাকতো এবং তার প্রকাশ ঘটতো 


বা গিফ্ট দেওয়ার ব্যবস্থা রাখেননি ৷ বলেছেন, 


হকেরও | তিনি যখন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী, 


তাহলে উপমহাদেশের রাজনীতির বিতর্কিত 


তিন মেয়ের জন্য সকলে দোয়া করুন এবং যারা 


তখন আচার্য প্রফুল্ন চন্দ্র রায় ডেকে সাবধান করে 


চেহারাটাই পাল্টে যেতো বলে আমার মনে হয় । 


উপহার দিতে চান, তারা বেগুনবাড়ি ও নিমতলির 


দিয়ে বলেছিলেন, “ফজলুল হক, তুমি মায়ের 


দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর 


হৃদয় নিয়ে দেশ শীসন করছো । এর কিন্তু খারাপ 


শুধু রাজনীতিতে নয়, যুদ্ধ ক্ষেত্রেও দেখেছি 
রক্তপাত, ধ্বংসকাণ্ডের মধ্যেও যুদ্ধরত সৈন্যদের 


ত্রাণ তহবিলে সেই অর্থ দান করতে পারেন । 


দিকও আছে ।” হক সাহেব তার সতর্কবাণীতে 


প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সংসদ সদস্যরা তাদের 


কান দেননি । 


ভেতর মানবতার শ্বেত পদ্ম ফুটে উঠতে | সম্রাট 
আকবরের সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ বাংলার 


একদিনের বেতন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন । 
ঢাকায় শেখ হাসিনা একটি বিরল ঘটনা অবশ্যই 


বঙ্গবন্ধুরও এই কোমল হৃদয়ের বু কথা আমি 


বার ভুঁইয়াদের অন্যতম ইশা খার সঙ্গে যুদ্ধ 


জানি । তার একটি ছোট উদাহরণ আমি দেবো । 
১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র 


ঘটালেন । তবে তা অভূতপূর্ব ঘটনা নয় । অনেক 


থাকাকালে ওই বছর ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে 


সময় অনেক রাজনীতিক, তাদের চরিত্রের 


রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করতে গিয়ে আমরা ঢাকার 


সংবেদনশীল এবং মানবিক দিকটিও উদঘাটন 
করেন এবং যখন করেন তখন রাজনীতি আর 
কঠোর একটা নিয়মরীতি বলে মনে হয় না । মনে 
হয় তার মধ্যেও একটা মমতা ও কোমলতার 
সমন্বয় আছে । যখনই কোনো রাজনীতিকের 
চরিত্রে এই সমন্যয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখনই 
তিনি কেবল রাজনীতিক নন, জনদরদী 
রাজনীতিক বলে পরিচিত হন | দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রন 
দাশ, শেরেবাংলা ফজলুল হক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর রহমানের চরিত্রে এই জনদরদী মানবিক 
দিকটাই ছিলো প্রধান । ফলে গণমানুষের প্রগাঢ় 
ভালোবাসায় তারা আপ্ুত হয়েছিলেন । 
আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি 
জনসনকে সকলেই কাঠখোষ্টা মায়া-মমতাহীন 
মানুষ বলে জানতেন । প্রেসিডেন্ট থাকাকালে এই 
জনসন একবার এসেছিলেন পাকিস্তান সফরে । 
একদিন রাজধানীর রাজপথ মোটরযোগে অতিক্রম 
করাকালে তিনি এক উট চালককে দেখতে পান । 
জনসনের উটের পিঠে চড়ার খুব শখ হয় | তখন 
উট চালক বশিরকে ডেকে এনে মার্কিন 
প্রেসিডেন্টকে উটের পিঠে চড়িয়ে একটু ঘুরিয়ে 
আনার কথা বলা হয় । বশির প্রেসিডেন্টকে উটের 
পিঠে সওয়ার হয়ে কিছুক্ষণের জন্য শহর ঘুরে 
দেখার ব্যবস্থা করে । 

এই স্বল্প সময়েই বশিরের সঙ্গে মার্কিন 
প্রেসিডেন্টের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। তিনি তাকে 
প্রচুর পারিতোষিক তখনই দেন এবং ওয়াশিংটনে 
জন্য তার গেস্ট হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । 
বশির মার্কিন প্রেসিডেন্টের অতিথি হয়ে 


বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের প্রায় দেড়শোর 
মতো ছাত্র-ছাত্রী গ্রেফতার হই এবং ঢাকা সেন্ট্রাল 
জেলে আমাদের রাখা হয়। (বর্তমান অর্থমন্ত্রী 
আবুল মাল আব্দুল মুহিত, সাবেক সচিব 
মোকাম্মেল হক, সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান, 
সাবেক ছাত্রনেতা প্রয়াত এমএ আউয়াল, আব্দুল 
মোমেন তালুকদার, ইব্রাহিম তাহা প্রমুখ আমাদের 
সঙ্গে ছিলেন) । 

বঙ্গবন্ধুও এই সময় ঢাকা জেলেই অন্য এক ভবনে 
বন্দি ছিলেন৷ তত্কালীন পূর্ব পাকিস্তানে তখন 
চলছে গভর্নরের শাসন এবং গভর্নর ছিলেন মেজর 
জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা। রাষ্ট্রভাষা দিবসে 
আমাদের গ্রেফতার হওয়ার কথা বঙ্গবন্ধু জানতে 
পারেন এবং আমাদের খোজ-খবর নিতে থাকেন । 
আমরা যারা একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রেফতার 
হয়েছিলাম, তাদের মধ্যে ছিলো স্কুলের পঞ্চম 
শ্রেণীর একটি বালক । জেলের নিকৃষ্ট মানের এবং 
নামমাত্র খাবারে তার ক্ষুধা নিবৃত্ত হতো না। সে 
খিদের জ্বালায় কাদতো | 


করতে এসে যখন তার হাতের তরবারি ভেঙে 
গিয়েছিলো এবং তার নিহত হওয়া ছিলো 
অনিবার্ষ, তখন ইশা খা তার হাতে নিজের কোষ 
থেকে তলোয়ার তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 
“মহারাজ, আত্মরক্ষা করুন । আমি নিরম্ত্র শক্রর 
গায়ে আঘাত করি না । 

পর্গশের দশকের গোড়ায় নাচোলের নারী নেত্রী 
ইলা মিত্রকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নূরুল 
আমিন সরকারের পুলিশ গ্রেফতার করে যখন 
নির্মম নির্যাতন দ্বারা মৃতপ্রায় করে ফেলে, তখন 
তার জীবন রক্ষার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ 
হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিলো । শ'য়ে শ*য়ে 
ছাত্র-ছাত্রী সাধারণ মানুষ হাসপাতালে ভিড় 
করেছিল ইলা মিত্রের জন্য নিজ দেহের রক্ত 
দানের জন্য । এই সময় ঢাকার এক উচ্চপদস্থ 
পুলিশ অফিসার সিভিল ড্রেসে রক্ত দানেচ্ছকদের 
লাইনে এসে দীড়িয়েছিলেন ইলা মিত্রের জন্য রক্ত 
দানে অংশ নিতে | হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে নিত্য 
মানবিক চেতনা ও সংবেদনশীলতার এই সব 
ছোট-বড় ফুল ফোটে বলেই সম্ভবত: পৃথিবী 
এখনো মানুষের জন্য বাসযোগ্য আছে । 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি রুনা, 
রত্বা, আসমার বিয়েতে কাউকে আমন্ত্রণ 
জানাননি । তবু বিশিষ্ট ও সাধারণ নাগরিকেরাও 


বঙ্গবন্ধুর কাছে এই খবরও গেলো ৷ এই খবর 
জানার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বত্রিশ নম্বর থেকে রোজ 
বেগম মুজিবের হাতে রান্না করা খাবার ভর্তি যে 
টিফিন কেরিয়ারটি জেলে আসতো, সেটি 
আমাদের সেলে ওই ছেলের জন্য পাঠিয়ে 
দিতেন । কিছুদিন পর আমাদের আর জেলের 
খাবার খেতে হয়নি । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
ছাত্রাবাস-ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হল, ঢাকা 
হল থেকে সকল বন্দি ছাত্রের জন্যই দু'বেলা 
খাবার পাঠানো শুরু হয়। জেলের অত্যন্ত 


ওয়াশিংটন ঘুরে আসার পর আর উট চালক 
হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতো কিনা তা আমার 


নিয়মানের অখাদ্য খাওয়া থেকে আমরা রক্ষা 
পাই । কিন্তু তারপরও ব্বন্ধুর জন্য খাবার ভর্তি 


জানা নেই । এই ঘটনা মার্কিন মিডিয়াতেও নিষ্ঠুর 


ওই টিফিন কেরিয়ারটি ওই ছেলের কাছে 


হৃদয়ের মানুষ বলে বর্ণিত জনসনের চরিত্রের 
আরেকটা দিক তুলে ধরেছিলো । 
শেখ হাসিনা দীর্ঘকাল ধরে রাজনীতিতে জড়িত 


আসতো । বঙ্গবন্ধু ততোদিন জেলের খাবার 
খেয়েছেন । 
এই পিতার কন্যা শেখ হাসিনা । ভয়াবহ 


থাকলেও তার মধ্যে যে একটি মায়ের মন লুকিয়ে 
আছে এ খবর অনেকেই জানেন | এই মনটি তিনি 
পেয়েছেন পারিবারিক এঁতিহ্য থেকে । বিশেষ 


অগ্নিকাণ্ডে পিতামাতাহারা তিন সর্বস্ব হারানো 
মেয়ে রুনা, রত্রা, আসমার বিয়ে ও পুনর্বাসনের 
দায়িত্ব তিনি নিজের কাধে নেবেন এবং বঙ্গবন্ধুর 


করে তার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 


অন্ধভক্তের বিধবা ও ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণকারী দুস্থ 


কাছ থেকে | রাজনীতিতে যিনি ছিলেন কঠোর 


স্ত্রীর সব দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তাতে আর 


এবং আপসহীন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন 
অত্যন্ত ক্ষমাশীল, কোমল হৃদয়ের মানুষ | এই 


আগস্ট'১০ 


বিস্মিত হওয়ার কী আছে । আমাদের দেশের 
ছোট-বড় নেতাদের চরিত্রে যদি এই মানবিক 


এসে ভিড় করেছেন গণভবনের বিয়ের অনুষ্ঠানে । 
বিরোধী দলের নেত্রী খালেদা জিয়াও এই 
অনুষ্ঠানে বর-কনেকে আশীর্বাদ করার জন্য তার 
সহকর্মীদেরসহ চলে আসতে পারতেন | দেখাতে 
পারতেন, তার চরিত্রের মহত্ব ও মানবতার 
দিকটিও | তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতি এক 
নতুন গতিপথ পেতো । আমন্ত্রণ লাভের জন্য তার 
অপেক্ষা করার দরকার ছিলো না। কারণ, এই 
অনুষ্ঠান গণভবনের | মানবতার ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে 
তার এই ভবনে আসার অধিকার সর্বজনস্বীকৃত । 
আজ তিন কন্যার ব্যাপারে শেখ হাসিনা যে 
দায়িতৃটি পালন করেছেন, বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রী 
পদে থাকলে এই দায়িত্টি তাকেই হয়তো পালন 
করতে হতো । 

রাজনীতি অবশ্যই রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু মানবতার স্থান এই 
রাজনীতির অনেক উধ্র্বে । এই মানবতার ডাকেও 
কি আমাদের রাজনীতির নেতা-নেত্রীরা বছরে 
একবার হলেও পরস্পরের মুখ দেখাদেখি ও 
পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারেন না? 


লেখক : লন্ডন প্রবাসী প্রখ্যাত 
সাংবাদিক ও কলামিস্ট 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 
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শরীয়াহ বোর্ড সেত্রেটারিয়েট, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড 
পরিমার্জন: আল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ 


যাকাত কী? 

যাকাত ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহের মধ্যে 
অন্যতম ইবাদত । প্রত্যেক মুসলমানদের যেমন 
যাকাত ফরয হওয়ার বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস 
করতে হবে, ঠিক তেমনিভাবে যার ওপর যাকাত 
ফরয তাকে তা নিয়মিত পরিশোধও করতে হবে । 
রাখা যেমন ফরয, অনুরূপভাবে যাকাত ফরয 
হওয়ার উপযুক্ত নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী 
মুসলমানের জন্য যাকাত প্রদান করাও ফরয । 
ইসলামের বুনিয়াদী বিধানসমূহের মধ্যে যাকাত 
অন্যতম একটি বিধান । পবিত্র কুর'আনের বহু 
হুকুম দেয়া হয়েছে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
“তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর 
এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর ।* প্রিয় নবী 
রাসুলুল্লাহ সো.) ইরশাদ করেন, “তোমরা 
আল্লাহর ইবাদত কর । তার সাথে কাউকে শরীক 
করো না। নামায কায়েম কর । যাকাত প্রদান কর 
এবং রোযা রাখ 1২ 


যাদের ওপর যাকাত ফরয 
প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন সকল মুসলিম নর- 


যাকাত প্রদান না করে টাকা খরচ করে ফেলে, 
তাহলেও তার পূর্বের যাকাত দিতে হবে। 
নাবালেগ ও পাগলের ওপর যাকাত ফরয নয়। 
কারণ তাদের ওপর শরীয়তের বিধান আরোপিত 
নয়। তবে যদি কোন মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি 
নিসাবের মালিক হওয়ার সময় এবং বছর পরিপূর্ণ 
হওয়ার সময় সুস্থ থাকে, কিন্তু মধ্যবর্তী সময় মস্তি 
ক্ক বিকৃতির শিকার হয় তাহলেও তাকে যাকাত 
প্রদান করতে হবে । 


মৌলিক প্রয়োজন 

মৌলিক ও নিত্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যাকাত হয় 
না। এসব সম্পদ বলতে বোঝায়, বসবাসের ঘর, 
পেশাগত সামগ্রী, কারখানার যন্ত্রপাতি, 


যোগাযোগের বাহন, ঘরের আসবাবপত্র, 
তৈজসপত্র, খাদ্যদ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, 
গৃহস্থালীর সামগ্রী ইত্যাদি । 

যাকাতের নিসাব 


রূপা ৫৯৫ গ্রাম (৫২.৫০ ভরি) কিংবা স্বর্ণ ৮৫ 


শুধু নিসাব পরিমাণের ওপর বছর অতিবাহিত 
হওয়া শর্ত । এতএব, বছরের শুরুতে শুধু নিসাব 
পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকলেও বছরের শেষে যদি 
সম্পদের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে এঁ বেশি 
পরিমাণের ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে । 
বছরের যে কোন অংশে অধিক সম্পদ যোগ হলে 
তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। 
যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে মূল নিসাবের ওপর 
বৎসর অতিক্রম করা শর্ত। যাকাত, যাকাতুল 
ফিতর, কুরবানী এবং হজ এসকল শরীয়তের 
বিধান সম্পদের মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত । 


যাকাত বহির্ভূত সম্পদ 

জমি, বাড়ী-ঘর, দালান, দোকানঘর, কারখানা, 
মূলধন যন্ত্রপাতি, কলকজা, যন্ত্রাংশ, কাজের যন্ত্র, 
হাতিয়া, অফিসের আসবাপত্র ও জরঙ্জাম, 
যানবাহনের গাড়ী, নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ, বিমান, 
ইত্যাদি, যানবাহন বা চলাচলের অথবা 
চাষাবাদের পশু, ব্যবহারিক গাড়ী, ব্যবহারিক 
কাপড়-চোপড়, ঘরের আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি, 


গ্রাম (৭.৫০) অথবা স্বর্ণ বা রূপা যে কোন 
একটির নিসাবের মুল্য পরিমাণ টাকা-পয়সা বা 
ব্যবসায়িক সামগ্রীকে যাকাতের নিসাব বলে । 
কোন ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর যদি 


নারীর ওপর যাকাত প্রদান করা ফরয । কোন 
ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর 
চাদের হিসাবে পরিপূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে 


নিসাব পরিমাণ মাল তার মালিকানায় থাকে এবং 
চন্দ্র মাসের নিসাব এক বছর তার মালিকানায় 
স্থায়ী থাকে তাহলে তার ওপর এ মাল থেকে 


তার ওপর পূর্ববর্তী বছরের যাকাত প্রদান করা 


চল্িশ ভাগের এক ভাগ যাকাত রূপে প্রদান করা 


ফরয । অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি যাকাতের 
নিসাবের মালিক হওয়ার পাশাপাশি ঝণগ্স্ত হয়, 
তবে খণ বাদ দিয়ে নিসাব পরিমাণ মালের 
মালিক হলে তার ওপর যাকাত ফরয হয়। 
যাকাত ফরয হওয়ার পর, যদি কোন ব্যক্তি 


জুলাই*১০ 


ফরয | মনে রাখতে হবে, বছরের শুরু ও শেষে 
এ হিসাব বিদ্যমান থাকা জরুরী । বছরের 
মাঝখানে এ নিসাব পূর্ণ না থাকলেও যাকাত 
প্রদান করতে হবে । সম্পদের প্রত্যেকটি অং 

ওপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়, বরং 


নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহার্য সামগ্রী, গৃহ-পালিত 
পাখি, হাস-মুরগী ইত্যাদির যাকাত হয় না। খণ 
পরিশোধের জন্য জমাকৃত টাকার ওপরও যাকাত 
ফরয নয় । 


যে সকল সম্পদের যাকাত ফরয 

(১) স্বর্ণ-রূপা (২) নগদ অর্থ (৩) বানিজ্যিক পণ্য 
(৪) মাঠে বিচরণকারী গবাদি পশু (৫) উশর 
আরোপিত ফসল (৬) হাউজিং ব্যবসার জমি, 
প্ুট, ভবন, এপার্টমেন্ট ইত্যাদির ব্যবসার সম্পদ 
হিসাবে যাকাত হবে । মান্নাত, কাফ্ফারা, স্ত্রীর 
মহরের জমাকৃত টাকা, হজ্ব ও কুরবানীর জন্য 
জমাকৃত টাকার উপরেও বছর শেষে যথানিয়মে 


যাকাত দিতে হবে । 
_।॥ আত্তান্তহীদ ১৯ 


স্বর্ণ ও রূপার যাকাত 

যদি কারো নিকট ৮৫ গ্রাম (৭.৫০ভরি) স্বর্ণ বা 
৫৯৫ গ্রাম (৫২.৫০ভরি) রূপা থাকে, তাহলে 
তার ওপর যাকাত ফরয । স্বর্ণ-রূপা চাকা হোক 
বা অলংকার, ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত, স্বর্ণ বা 
রৌপ্য নির্মিত যে কোন বস্তু, সর্বাবস্থায় স্বর্ণ-রূপার 
যাকাত ফরয । হীরা/ডায়মন্ড, হোয়াইট গোল্ড, 
প্লাটিনাম প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু যদি সম্পদ হিসাবে 
বা টাকা আটকানোর উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়, 
তাহলে বাজার মূল্য হিসাবে তার যাকাত দিতে 
হবে । অলংকারসহ সকল প্রকার স্বর্ণ-রূপার 
যাকাত দিতে হবে । হাদীসে বর্ণিত আছে, 
একবার দু'জন মহিলা রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট 
আসল, তাদের দু'জনের হাতে স্বর্ণের কংকণ 
ছিল | তখন নবী করীম সা. তাদেরকে জিজ্ঞেস 
করলেন, “তোমরা তোমাদের অলংকারের যাকাত 
দাও কি?' তারা বললো, “না ।" তখন নবী (সা.) 
বললেন, “তোমরা কি পছন্দ করবে যে, আল্লাহ 


বিল্ডিং, মেশিনারিজ ইত্যাদির (ফিক্সড এসেট) 
বিপরীতে, আর ৪২ ভাগ কোম্পানীর নগদ অর্থ, 
কীচামাল ও তৈরী মালের (কারেন্ট এসেট) 
বিপরীতে, তাহলে যাকাতের হিসাব করার সময় 
শেয়ারের বাজার দর অর্থাৎ ১০০ টাকার ৫৮ভাগ 
বাদ যাবে । কেননা সেটা এমন অর্থ-সম্পদের 
বিপরীতে যার ওপর যাকাত আসে না | অবশিষ্ট 
৪২ ভাগের ওপর যাকাত আসবে | এরূপ ক্ষেত্রে 
শেয়ারের যাকাত হিসাব করার সময় শেয়ার 
প্রদানকারী কোম্পানীর নিকট থেকে প্রতি 
শেয়ারের বিপরীতে উক্ত কোম্পানীর মোট নীট 
সম্পদের মধ্যে যাকাত যোগ্য সম্পদের শতকরা 
হার জেনে নিয়ে যাকাত প্রদান করতে হবে | যদি 


মালের সাথে দেয়া যায়, আবার সম্মিলিতভাবেও 
শুধু যৌথ মালিকানার মাল থেকে যাকাত 
পরিশোধ করা যায় । 


খণ ও যাকাত 

খণদাতার ওপর যাকাত কে) আদায়যোগ্য 
খণের ওপর খণদাতাকে যাকাত দিতে হবে । 
(খ) আদায় অযোগ্য বা আদায় হবার ব্যাপারে 
সন্দেহ থাকলে সে খণ যাকাতের হিসাবে আসবে 
না। যদি কখনও উক্ত খণের টাকা আদায় হয়, 
তবে কেবল মাত্র এক বৎসরের জন্য উহার 
যাকাত দিতে হবে । 

খণ গ্রহীতার ওপর যাকাত : কে) খণ গ্রহীতার 


শেয়ার হোল্ডারের পক্ষে কোম্পানীর হিসাব জানা 
সম্ভব না হয়, তবে শেয়ার হতে উপার্জিত মোট 
বার্ষিক আয় বা লভ্যাংশের ওপর ২.৫% হারে 
যাকাত প্রদীন করতে হবে । 


ব ণ জ্যক সম্পদের যাকাত 


তা'আলা তোমাদেরকে আগুনের দু'টি বালা 


ব্যবসার নিয়তে ক্রয়কৃত, উৎপাদিত বা 


পরিয়ে দিবেন? তারা দু'জন বলল, না। তখন 


প্রক্রিয়াধীন, কীচামাল ও প্যাকিং সামগ্রী, 


নবী (সা.) বললেন, “তাহলে তোমরা এ স্বর্ণের 
যাকাত প্রদান কর |” 


নগদ অর্থের যাকাত 

নগদ অর্থ, টাকা-পয়সা, ব্যাংকে জমা, পোষ্টাল 
সেভিংস, বৈদেশিক মুদ্রা নগদ, এফসি একাউন্ট, 
টিসি, ওয়েজ আর্নার বন্ড), কোম্পাণীর শেয়ার, 
মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ড, ডিবেধ্ধর, সঞ্চয়পত্র, 
জমাকৃত মালামাল (রাখী মাল), প্রাইজবন্ড, বীমা 
পলিসি (জমাকৃত কিস্তি), কো-অপারেটিভ বা 
সমিতির শেয়ার বা জমা, পোষ্টাল সেভিংস 
সার্টিফিকেট, ডিপোজিট পেনশন স্বীম কিংবা 
নিরাপত্তা মূলক তহবিলে জমাকৃত অর্থের যাকাত 
প্রতি বছর যথা নিয়মে প্রদান করা জরুরী 
অনুরূপভাবে চাকুরীজীবির প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিজ 
বেতন থেকে জমা করা অংশের জমাকৃত অর্থের 
যাকাত ও প্রদান করতে হবে । কর্তৃপক্ষের অংশ 
কেবল মাত্র হাতে পেলে যাকাত হিসাবে আসবে 
পেনশনের টাকাও হাতে পেলে যাকাত হিসাবে 
আসবে । 


শেয়ার 

যার হচ্ছে কোম্পানীর মুলধনের ওপর 
মালিকানার অংশদারীত্বের অধিকার | শেয়ারের 
ক্ষেত্রে যারা লভ্যাংশ অর্জন করার উদ্দেশ্য নয়, 
বরং শেয়ার ক্রয় করেছেন শেয়ার বেচা-কেনা 


আমদানী-রপ্তানী পণ্য ও মজুত মালামালকে 
ব্যবসার পণ্য বলে। ব্যবসার পণ্যের ওপর 
সর্বসম্মতভাবে যাকাত ফরয | এমনকি ব্যবসা বা 
পরবর্তীতে বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে 
ক্রয়কৃত জমি, দালান অথবা যে কোন বস্তু বা 
মালামালের মূল্যের ওপরও বাজারদর হিসাবে 
যাকাত প্রদীন করতে হবে । 

হাউজিং ব্যবসার জমি, প্লট, ভবন, এপার্টমেন্ট 


খণের টাকা মোট যাকাত যোগ্য সম্পদ থেকে 
বাদ যাবে । কিন্তু যদি খণগ্রহীতার মৌলিক 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থাবর সম্পদ (যেমন: 
যানবাহন, গাড়ী ও আসবাবপত্র ইত্যাদি) থাকে 
যদ্বারা এরূপ খণ পরিশোধ করতে সক্ষম, তবে 
উক্ত ধণ যাকাত যোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে 
না । (খ) স্থাবর সম্পদের ওপর কিস্তি ভিত্তিক খণ 
(যেমন: হাউজিং লোন ইত্যাদি) যাকাতযোগ্য 
সম্পদ থেকে বাদ যাবে না । তবে বার্ষিক কিস্তির 
টাকা অপরিশোধিত থাকলে তা যাকাতযোগ্য 
সম্পদ থেকে বাদ যাবে। (গ) ব্যবসায় 
বিনিয়োগের জন্য খণ নেওয়া হলে উক্ত খণের 
টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে । কিন্তু 
যদি খণগ্রহীতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত 


ইত্যাদি ব্যবসার সম্পদ হিসাবে যাকাত প্রদান 
করতে হবে । বিক্রির উদ্দেশ্যে খামারে পালিত 
মৎস্য, হাস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদি এবং 
খামারে উৎপাদিত দুধ, ডিম, ফুটানো বাচ্চা, 
মাছের রেণু-পোনা ইত্যাদির ব্যবসার সম্পদ 
হিসাবে যাকাত প্রদান করতে হবে । বিক্রির 
উদ্দেশ্যে নার্সারীর বীজ, চারা, কলম ইত্যাদির 
ব্যবসার সম্পদ হিসাবে যাকাত প্রদান করতে 
হবে । ভাড়ায় নিয়োজিত ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা 
ইত্যাদির বার্ষিক ভাড়া বাবদ উপার্জিত নীট 
আয়ের ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে । ব্যবসার 
দেনা, যেমন বাকীতে মালামাল বা কীচামাল ক্রয় 
করলে কিংবা বেতন মজুরী, ভাড়া, বিদ্যুৎ-গ্যাস 
বিল, কর ইত্যাদি পরিশোধিত না থাকলে উক্ত 
পরিমাণ অর্থ যাকাত যোগ্য সম্পদ থেকে বাদ 
যাবে । অন্যদিকে বাকী বিক্রির পাওনা, মালামাল 
বা কাচামাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রিম প্রদান, এলসি 


করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে, তারা শেয়ারের 


মার্জিন ও আনুষঙ্গিক খরচ, ফেরতযোগ্য 


বাজার দর ধরে যাকাত হিসাব করবেন । আর 
লভ্যাংশ অর্জন করার দরের যে অংশ যাকাত 
যোগ্য অর্থ সম্পদের বিপরীতে আছে, তার ওপর 
যাকাত আসবে, অবশিষ্ট অংশের ওপর যাকাত 
আসবে না । উদাহরণ স্বরূপ, শেয়ারের বাজার দর 
১০০ টাকা, তার মধ্যে ৫৮ভাগ কোম্পানীর 
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জামানত, ভাড়ার বিপরীতে অগ্রিম ইত্যাদি 
যাকাতের হিসাবে আনতে হবে । বিক্রয়কারী 
মূল্যের ওপর এবং উৎপাদনকারী তাহার 
উৎপাদিত মালামালের উৎপাদন খরচ মূল্যের 
ওপর যাকাত হিসাব করবে । যৌথ মালিকানার 
মালের যাকাত ব্যক্তিগতভাবে বা নিজের অন্যান্য 


স্থাবর সম্পদ থাকে তবে উক্ত খণ যাকাতযোগ্য 
সম্পদ থেকে বাদ যাবে না। (ঘ) শিল্প- 
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে খণের টাকা যাকাতযোগ্য 
সম্পদ থেকে বাদ যাবে । তবে যদি খণগ্রহীতার 
মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থাবর সম্পদ থেকে 
উক্ত খণ পরিশোধ করা যায়, তবে যাকাতযোগ্য 
সম্পদ থেকে উক্ত খণ বাদ যাবে না । (ও) যদি 
অতিরিক্ত স্থাবর সম্পদের মূল্য খণের পরিমাণের 
চেয়ে কম হয়, তবে খণের পরিমাণ থেকে তাহা 
বাদ দিয়ে বাকি খণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ 
থেকে বাদ যাবে । মুলতবি খণের বেলায় শুরু 
খাণের বার্ষিক অপরিশোধিত কিস্তি যাকাতযোগ্য 
সম্পদ থেকে বাদ যাবে । 


পশুর যাকাত 

উটের সর্বনিম্ন নিসাব পাঁচটি, গরু-মহিষের ত্রিশটি 
এবং ছাগল-ভেড়ার চল্লিশটি । তবে এ ধরনের 
পশু বছরের অধিকাংশ সময় মুক্তভাবে বিচরণ 
করে খাদ্য গ্রহণ করলেই এসব পশুর ওপর 
যাকাত ধার্য হবে। ফার্মে পালিত দুধ 
উৎপাদনকারী পশু ইত্যাদির ওপর যাকাত ফরয 
নয় । আর যদি স্বয়ং গরু, ছাগল, মাছ, মুরগীই 
বিক্রির উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে ব্যবসার 
পণ্য হিসাবে বাজার মুল্যের ওপর যাকাত প্রদান 


করতে হবে । 
[| আত্তার্তহীদ ২০ 


যাকাতুল ফিতর (ফিতরা) 

ঈদুল ফিতরের দিন সূর্যোদয়ের সময় যার নিকট 
যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে 
তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব । পূর্ণ বছর নিসাব 
পরিমাণ মালের মালিক থাকার দরকার নেই । 
যাকাতের ক্ষেত্রে ঘরের আসবাবপত্র হিসাব হয় 
না। কিন্তু ফিতরার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় 
আসবাবপত্র ব্যতীত অন্যান্য সৌখিন দ্রব্যাদি, 
অতিরিক্ত ঘর (খালি বা ভাড়ায় ব্যবহৃত) ইত্যাদি 
এসব সম্পদ গণ্য হবে । ফিতরা নিজের পক্ষ 
থেকে এবং পিতা হলে নিজের নাবালেগ সন্ত 
নদের পক্ষ থেকে দেওয়া ওয়াজিব । আর 
পরিবারে ভরণ-পোষণে নির্ভরশীল বালেগ সন্তান, 
স্ত্রী ও মাতা-পিতা, চাকর-চাকরাণীর ফিতরা 
দেওয়া গৃহকর্তার দায়িত্ব । 

যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ নিসফে সা তথা ১ 
কেজি ৭৫০ গ্রাম বা পৌনে দুই কেজি গম কিংবা 
আটা অথবা সে পরিমাণ অন্য জিনিস যেমন- 
চাল-ডাল ইত্যাদি দিতে চাইলে পারবে । 
দেয়া যাবে । 


যাকাত প্রদানের খাত 

আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, 
অভাবপ্রস্ত ও তৎসংশ্িষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের 
চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির 
জন্য, খণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও 
মুসাফিরের জন্য ।* 

অসহায় এতিম, গরীব, মিসকীন, আশ্রয়হীন, 
গরীব, বাস্তহারা, দরিদ্র শিক্ষার্থী প্রভৃতি দুঃখী 
জনগোষ্ঠী যাকাতের প্রকৃত হকদার | এদের মধ্যে 
গরীব আত্রীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী অধিক 
হকদার | তাদেরকে যাকাত দিলে দ্বিগুণ সাওয়াব 
যাবে । কর্মট গরীবদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থানে 
সহায়তা করে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যাকাতের 
অর্থ ব্যয় করা যায় । যেসব গরিব ছাত্র-ছাত্রী দীনি 
শিক্ষা অজর্নে এবং যে গরিব শিক্ষক দীনি শিক্ষা 
বিস্তারে নিয়োজিত তাদেরকে যাকাত দিলেও 
দবিগুণ সাওয়াব পাওয়া যাবে । যথার্থ কারণে খণ- 
গ্রস্ত এবং খণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়লে 
তাদের খণ মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ দিয়ে 
সাহায্য করা যায়। সফরকারী যদি আর্থিক 
অসুবিধায় পতিত হয়, তবে তাকে যাকাতের অর্থ 
দিয়ে সাহায্য করা যায়, যদিও তার বাড়ীর অবস্থা 
ভালো হয় ৷ নও-মুসলিমকে পুনর্বাসনের জন্য 
যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যায় । যাকাত 
এমন লোককেই দিতে হবে, যারা যাকাত নিতে 
পারে। 


যাদের যাকাত দেয়া যাবে না 

ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত খাওয়া বা ধনী ব্যক্তিকে 
যাকাত দেওয়া জায়েয নয় । আপন দরিদ্র পিতা- 
মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী তথা উর্ধ্বস্থ সকল 
নারী-পুরুষ অনুরূপ পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি ও 
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অধস্তন সকল নারী-পুরুষ এবং স্বামী স্ত্রীকে 


যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হবে 


যাকাত প্রদান করা জায়েয নেই । যাকাত বহির্ভূত 
সম্পদের দ্বারা তাদের ভরণ-পোষণ করা 
ওয়াজিব | অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ সা. এর 
প্রকৃত বংশধরদের সম্মান ও মর্যাদার কারণে 
যাকাতের অর্থ দ্বারা সাহায্য করা জায়েয নয় । 
একমাত্র দানের অর্থ দ্বারাই তাদের খেদমত করা 
জরুরী | মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি 
নির্মাণের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা নিষেধ । 
সাধারণ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করাও জায়েয নয় । 
তবে আশ্রয় কেন্দ্রে দুরবস্থা সম্পন্ন আশ্রয় প্রার্থীদের 
ব্যক্তি মালিকানাধীন ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে দেয়া 
জায়েয । মনে রাখতে হবে যাকাত পরিশোধ 
হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া 
শর্ত । সুতরাং যাকাতের অর্থে মৃত ব্যক্তির দাফন- 
কাফনের ব্যবস্থা করাও জায়েয নয় । যাকাত 
দেওয়া যেমন শরীয়তের বিধান, অনুরূপ যাকাত 
পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকেই যাকাত দেওয়া 
শরীয়তের বিধান | সঠিক পাত্রে যাকাত প্রদান না 
করলে যাকাত পরিশোধ হবে না। 


যাকাত হিসাব করার পদ্ধতি 

সম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী যাকাতের হার ভিন্ন ভিন্ন 
হবে: স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ টাকা, ব্যবসায়িক 
মালামাল, আয়, লভ্যাংশ ইত্যাদির ওপর ২.৫% 
যাকাত হিসাব করতে হবে অর্থাৎ শতকরা ২.৫ 
টাকা । 

স্বণ বা রূপার নিসাবের ভিত্তিতে প্রতি চন্দ্র বছরে 
(৩৫৪দিন) নিজের পূর্ণ মালের যাকাত হিসাব 
করে প্রথমে মাল থেকে যাকাতের অংশ (অর্থাৎ 
পূর্ণ মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা 
আড়াই ভাগ, অর্থাৎ ২.৫%) পৃথক করে নিতে 
হবে। যদি সৌর বৎসর (৩৬৫দিন) ভিত্তিতে 
যাকাত হিসাব করা হয়, তবে যাকাতের হার হবে 
২.৫৭৭% | যাকাতের অংশ পৃথক করার সময় বা 
প্রদান করার সময় অবশ্যই নিয়ত করতে হবে । 
নচেৎ যাকাত আদায় হবে না। 

স্বর্ণের বাজার দর যদি প্রতি গ্রাম ১৪৬৪/- টাকা 
হয়, তা হলে ৮৫ গ্রামের মূল্য হয় ১,২৪,৪৪০/- 
টাকা, যার ওপর যাকাত হবে ২.৫% হিসাবে _ 
৩.১১১.০০ টাকা ৷ আর রূপার প্রতি গ্রাম ৪৭/- 
টাকা হলে ৫৯৫ গ্রামের মূল্য হয় ২৭,৯৬৫/- 
টাকা, যার ওপর যাকাত হবে ২.৫% হিসাবে _ 
৬৯৯/১৩ টাকা । অতএব, নিসাব পরিমাণ অর্থ 
সম্পদের মালিক প্রত্যেক মুসলমানকে বছরান্তে 
যাকাত প্রদান করতে হবে । যাকাত কোন প্রকার 
দয়া বা অনুগ্রহ নয় । সর্বপ্রকার লৌকিকতা, যশ- 
খ্যাতি ও পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়ে 
একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির 
উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করতে হবে । 

যাকাত আদায় না করার পরিণাম 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য 
পুর্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করে 
না, তাদেরকে মর্মন্ত্দ শাস্তির সংবাদ দাও । 


এবং উহা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শদেশ ও 
পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে । সেদিন বলা হবে 
ইহাই উহা যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পু্জীভূত 
করতে । সুতরাং তোমরা যাহা পুঞ্জীভূত করেছিলে 
তাহা আস্বাদন কর 1” 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তিকে আল্লাহ 
সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত প্রদান 
করে না, তাকে কিয়ামতের দিন টাকপড়া 
গোলাকৃতি দু'টি চিহ্‌ বিশিষ্ট বিষধর সাপ গলায় 
বেড়ি আকারে পরানো হবে । অতঃপর সেটি তার 
দুই চিবুকান্তি ধারণপূর্বক বলবে, আমি তোমার 
কুক্ষিগত সম্পদ " এরপর নবী করিম (সা.) 
আল্লাহর এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, “যারা 
আন্রাহ প্রদত্ত সম্পদে কৃপণতা করে তারা যেন এ 
ধারণা না করে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর । 
বরং এটা তাদের জন্য অকল্যাণকর ৷ অচিরেই 
কিয়ামতের দিন কার্পণ্য প্রদর্শনকৃত সম্পদ বেড়ী 
আকারে তাদের গলায় পরানো হবে ।* [এই 
হাদসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন] 


যাকাতের কল্যাণ 

ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত অর্থনৈতিক 
স্তম্ত। ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা সমাজের দারিদ্র্য ও 
দুঃখ-কষ্ট দূর করা এবং মানবতার কল্যাণ সাধন 
করা । ধনীদের সম্পদে গরীব ও বঞ্চিতের হক 
রয়েছে। সঠিক হিসাব করে নিয়মিত যাকাত 
প্রদান করার ফলে ধনীর সম্পদের ওপর গরীবের 
হক পরিশোধ হয় ফলে সম্পদ পরিশুদ্ধ ও 
হিফাযত হয়, যাকাতদাতার মনকে লোভ থেকে 
পবিত্র করে এবং দান ও ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত 
হতে সাহায্য করে । যাকাত প্রদানকারীর জন্য 
রয়েছে মহান আল্লাহর নিকট হতে অগুণিত পার্থিব 
ও পারলৌকিক কল্যাণ । 

যাকাতের উপকারভোগী সমাজের দুঃখী-দরিদ্র 
জনগোষ্ঠী । যাকাতের অর্থে সমাজের দরিদ্র 
জনগোষ্ঠীর অভাব পুরণে সহায়তা করার 
পাশাপাশি অর্থনৈতিক বৈষম্য হাস পায় এবং 
সমাজে ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে পারস্পরিক 
সহযোগিতা ও সহানুভূতির গুণাবলি বৃদ্ধি পায় । 
“যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎ কাজ করেছে, 
নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত প্রদান 
করেছে, তাদের জন্য পুরস্কার, তাদের 
পালনকর্তার কাছে রয়েছে । তাদের কোন ভয় 
নাই এবং তারা দুগ্ঘখত হবে না |" 


তথ্যসূত্রঃ 
১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা; ২:৪৩ 
২ বুখারী শরীফ 
* তিরিমিযী 

+ আল-কুরআন, সুরা আত-তওবা; ৯:৬০ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আত-তওবা; ৯:৩৪-৩৫ 
১ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান; ৩:১৮০ 
* আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা; ২:২৭৭ 


॥ তত্তার্তহীদ ২১ 


আ.।ভ্ত।জাঁ।তি।ক 


আসিফ রশীদ 


আমার রুশ ভাষা শিক্ষা ক্লাসের প্রথম শিক্ষক 
ছিলেন চলপন আলিয়েভা- একজন কিরঘিজ 
নারী | এইচএসসি পরীক্ষা শেষে ধানমপ্তি সাত 
নম্বর সড়কে সোভিয়েত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রুশ 
ভাষা শিখতে যেতাম নিয়মিত । সোভিয়েত 
সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান 
কাদের আলিয়েভ । জাতিতে তিনিও কিরঘিজ- 
ওই শিক্ষকেরই স্বামী। ক্লাস শেষে আমরা 
শিক্ষার্থীরা অডিটরিয়ামে ঢুকে যেতাম । জানি না 
তারা এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন । 

রুশ ভাষা ক্লাসেই প্রথম জানতে পারি সোভিয়েত 
প্রজাতন্ত্র মুসলিম অধ্যুষিত কিরঘিজিয়া (বর্তমানে 
স্বাধীন রাষ্ট্র কিরঘিজস্তান) সম্পর্কে । মধ্য এশিয়ার 
কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান আর 
কিরঘিজিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশে পরিণত 
হওয়ার পর এ অঞ্চলে ব্যাপক পরিবর্তন আসে । 
এদের মধ্যে কিরঘিজিয়া ছিল সবচেয়ে 
পশ্চাৎপদ । এক সময় এ অঞ্চলের মানুষ ছিল 
মূলত যাযাবর শ্রেণীর | কিরঘিজরা ছিল এক অর্থে 
উপজাতি | তাদের নিজস্ব কোন বর্ণমালা ছিল না। 
ছিল না অক্ষরজ্ঞান। সোভিয়েত অধীনে আসার 
পর তাদের জন্য নিজস্ব বর্ণমালা তৈরি করা হয় । 
মানুষ প্রায় শতভাগ শিক্ষিত হয়ে ওঠে । ছিল না 
কেবল ধর্ম চর্চা ও আত্মনিয়ন্্রণের অধিকার । 
সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর অন্যান্য 
প্রজাতন্ত্রের মতো তারাও স্বাধীনতার স্বাদ পায় । 
গণতন্ত্রেরে নামে প্রতিষ্ঠিত হয় নিজস্ব 
শাসনব্যবস্থা । তাতেও রয়ে যায় নানা গলদ । 
কিছুদিন পরপর তাই বিভিন্ন সমস্যা মাথাচাড়া 
দিয়ে ওঠে | এখন যেমনটা ঘটছে । 
কিরঘিজস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় দুটি শহর ওশ ও 
জালালাবাদে জুন মাসে জাতিগত সহিংসতায় 
অন্তত দু'হাজার লোকের নিহত হওয়ার খবরটি 
কোনভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই । 
এটা পুরোদস্তুর গণহত্যা ৷ লুটপাট, অগ্নিসংযোগ 
ও ধর্ষণের খবরও রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে 
বসনিয়া, সোমালিয়া ও রুয়ান্ডার মতো এক্ষেত্রেও 
দ্রুত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে আন্তর্জাতিক 


কিরঘিজস্তানের মানাস ঘাটিতে আমেরিকার বিমান বহর € 


করেছে। 
কিরঘিজস্তানে এর আগে এমন সহিংসতা দেখা 
দিয়েছিল ১৯৯০ সালে, যখন প্রজাতন্ত্রপগ্ুলো একে 
একে স্বাধীন রাক্ট্রে পরিণত হচ্ছিল । সে সময়ও 


সহিংসতার বীজ সুপ্ত 
থেকে গেছে, যদিও সোভিয়েত আমলে তা 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি ক্ষমতা ও 


অর্থনীতির কলকাঠি মূলত কেন্দ্র হাতে থাকায় । 


সহিংসতার ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণাঞ্চলের 
উজবেকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকায় । সেখানে 
উজবেক জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকা একটি যৌথ 
খামারের বিশাল জমি স্থানীয় কিরঘিজরা জোর 
করে দখলে নেয়ার পর সংঘর্ষের সুত্রপাত হয় । 
তিন সপ্তাহ ধরে চলা সে সহিংসতায় এক 
হাজারের মতো লোক প্রাণ হারায় । তখনও 
নিহতদের বেশিরভাগ ছিল উজবেক । 

কিরঘিজস্তানে জাতিগত সহিংসতার কারণ অনেক 
সময় রাজনৈতিক হলেও নেপথ্যে অর্থনীতিরও 
রয়েছে বড় ভূমিকা । দেশটির জনসংখ্যার মাত্র 
১৫ শতাংশ উজবেক । কিন্তু অধিকাংশ ব্যবসা- 
বাণিজ্য তাদের নিয়ন্ত্রণে । এটা তাদের 
নিরাপত্তাহীনতার একটি বড় কারণ | এ পরিস্থিতি 
সৃষ্টির জন্য সাবেক সোভিয়েত নেতা জোসেফ 
স্টালিনকে দায়ী করা হয়। তার আমলে 
উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরঘিজিয়া- এ তিন 
প্রজাতন্ত্রের সীমানা এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় 
যাতে তারা কখনও শক্তিশালী মুসলিম জাতিসত্তীায় 
পরিণত হয়ে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে 


সম্প্রদায় । ইতোমধ্যে চার লাখেরও বেশি মানুষ 
বাস্তুচ্যুত হয়েছে এ সহিংসতায় । নিহতদের 


কেন্দ্রের জন্য কোনভাবে হুমকি সৃষ্টি করতে না 
পারে । তাই উজবেকিস্তান কেবলই উজবেকদের, 


বেশিরভাগই উজবেক জাতিগোষ্ঠীর | স্থানীয় 


তাজিকিস্তান তাজিকদের এবং কিরঘিজিয়া 


কিরঘিজদের হামলায় বহু উজবেক সীমানা 
পেরিয়ে উজবেকিস্তানে পালিয়ে যেতে সক্ষম 
হলেও পরে অনেকের পক্ষেই তা আর সম্ভব 
হয়নি। তাতে বাধা দিয়েছে উজবেকিস্তান 


আগস্ট'১০ 


কিরঘিজদের আবাসস্থল হয়ে উঠতে পারেনি 
কখনও | কিরঘিজস্তানের ওশ শহরে যেমন 
উজবেকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তেমনি উজবেকিস্তানের 
সমরখন্দ ও বোখারার ৯০ শতাংশ মানুষ 


স্বাধীনতা লাভের পর এর প্রকাশ ঘটতে থাকে । 
এর সঙ্গে যুক্ত হয় বৃহৎ শক্তিদের “গ্রেট গেইম? । 
রাশিয়ার প্রভাব বলয়ের এসব দেশের কৌশলগত 
গুরুত্ব ও প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের 
নজর পড়ে এদিকে । এক্ষেত্রে তারা দেশপ্তলোর 
সদ্য প্রতিষ্ঠিত “গণতন্ত্রের সুযোগ কাজে লাগিয়ে 
সরকারগুলোর সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা চালায় 
বিভিন্ন প্রলোভনসহ । কিরঘিজস্তানের সদ্য 
ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট কুরমানবেগ বাকিয়েভ 
এমন এক প্রলোভনে পা দিয়ে রাশিয়াকে দেয়া 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে গুরুতৃপূর্ণ মানাস সামরিক 
বিমান ঘাটি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইজারা দিয়ে বসেন । 
স্বভাবতই রাশিয়া এটা সুনজরে দেখেনি । 
জনমনেও পড়ে এর বিরূপ প্রভাব । 

কুরমানবেগ ক্ষমতায় এসেছিলেন ২০০৫ সালের 
“টিউলিপ বিপ্রবে" প্রেসিডেন্ট আসকার আকায়েভ 
ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর । দ্রুত প্রমাণ হয় দেশ 
পরিচালনায় তিনি ব্যর্থ । আসকার আকায়েভ 
সোভিয়েত আমলের শাসক হলেও কিরঘিজস্তানে 
মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে মুক্ত অর্থনীতি প্রবর্তন 
করেছিলেন । তার আমলে সমাজে তুলনামূলক 
কম দমননীতি প্রয়োগ হয়েছে । সে তুলনায় 
কুরমানবেগকে স্বেরশাসক বলা যায়। জনগণ 
অল্পদিনেই এটা বুঝতে পারে । 

কুরমানবেগ গত এপ্রিলে গণঅভ্যুর্থানে ক্ষমতাচ্যুত 
হয়ে এখন বেলারুসে নির্বাসিত । সেখানে বসেই 
তিনি তার সমর্থকদের দিয়ে দেশে বিশৃঙ্খল 
পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পাল্টা-অভ্যুর্থানের মাধ্যমে 


0 আত্তান্তহীদ ২২ 


ক্ষমতায় ফিরে আসার চেষ্টা করছেন এবং বর্তমান 
সহিংসতায় তার ভূমিকা আছে, এমনটি মনে 
করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে । ওশ ও জালালাবাদ 
শহরের কিরঘিজরা সাধারণভাবে ক্ষমতাচ্যুত 
প্রেসিডেন্ট কুরমানবেগ বাকিয়েভের সমর্থক । 
তারা রোজা ওতুনবায়েভার নেতৃত্বাধীন অন্তর্ব্তী 
সরকারের বিরোধিতা করছে । ওতুনবায়েভা 
একজন মধ্যপন্থী রাজনীতিক এবং দক্ষিণাঞ্চলের 
উজবেকরা সাধারণভাবে তাকে সমর্থন দিচ্ছে । 

মজার ব্যাপার হল, কিরঘিজস্তানের উজবেকরা 
ওতুনবায়েভাকে সমর্থন করলেও গণতন্ত্র ও নতুন 
নির্বাচনের প্রতি তার অঙ্গীকারকে উজবেকিস্তানের 
একনায়ক প্রেসিডেন্ট ইসলাম করিমভ নিজের 
জন্য বিপজ্জনক হিসেবে দেখছেন। 
কিরঘিজস্তানের তুলনামূলক রাজনীতি সচেতন 
উজবেকরা ওশ শহর থেকে দলে দলে 


ক।ম।পি।টা।র। |টি।প।স 


কমপিউটারের ভাষা সম্পর্কে এক বাক্যে একটা 
কথা বলি; যেমন- অনেকে বলে, মোল্লার দৌড় 
মসজিদ পর্যন্ত । তেমনি আরবিতে আমাদের দৌড় 
€০। পর্যস্ত-বাংলাতে কিউ পর্যন্ত । 


উজবেকিস্তানে প্রবেশ করুক, এটি তিনি চান না 
একই কারণে । 

এ পরিস্থিতিতে ওতুনবায়েভা তাকিয়ে ছিলেন 
রাশিয়ার দিকে | তিনি ওশ ও জালালাবাদ শহর 
এবং আশপাশের গ্রামগ্লোয় সৈন্য পাঠানোর জন্য 
মস্কোর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছিলেন । কিন্তু 
ক্রেমলিন থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সাড়া মেলেনি । 


আরবি-উরদু লেখার জন্য 
পাক-ভারত-বাংলাদেশের সবাধিক জনপ্রিয় এবং 
একমাত্র প্রোগ্রাম হচ্ছে 8৬ । আর বাংলা লেখার 
জন্য সর্বপ্রথম এবং এ-পর্যন্ত জনপ্রিয় সফটওয়্যার 
হচ্ছে বি্। এ-দুটি সফটওয়্যার নিজ নিজ 
জায়গায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও প্রোগ্রাম দুটি 
আঞ্চলিক, আন্তজাতিক নয় | একটি পাকিস্তানের 


এর কারণ সম্ভবত রুশ সৈন্যরা যাতে 
কিরঘিজস্তানের সহিংসতায় জড়িয়ে না পড়ে, 


উরদু লিখতে পারবেন সে বিষয়ে । এটি একদম 
সহজ কাজ: 
১.আপনার একটি 1101090% ৬/1170095 -এর 


সিডি থাকতে হবে । 

২.সিডিটি রমে প্রবেশ করান । 

৩. তারপর যান ১৪10০090001 
[811011২9511791] 800 1-81100856 
01900173 


৪.তারপরের কাজ নিজের ছবির মতো করে 
করুন: 


35০01 10127810886 001075 


95970910751 টাটলারদা 
া ১ 


11595 
5. 


[11792105510 50170158 3010. 271101110191151005055 0070 
নাত) 


[00991105510 659. 8987187005055 
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অন্যটি বাংলাদেশের । কমপিউটারের লেখার জন্য 


মস্কো সে ব্যাপারে সতর্ক ৷ রাশিয়া ওতুনবায়েভা 
সরকারকে অর্থনৈতিক ও কুটনৈতিক সহায়তা 
দিলেও দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জড়াতে 
চায় না। মস্কো চায় দক্ষিণাঞ্চলে আইনশৃংখলা 
প্রতিষ্ঠায় সেখানে একটি বহুপক্ষীয় শান্তিরক্ষী 
বাহিনীর ভূমিকা । এমন একটি বাহিনী 
ইতোমধ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে কালেকটিভ 
সিকিউরিটি ট্রিটি অরগানাইজেশনের (সিএসটি ও) 
অধীনে | রাশিয়া, উজবেকিস্তান, কিরঘিজস্তান, 
কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, আরমেনিয়া ও 
বেলারুসকে নিয়ে এ সংস্থা গড়ে তোলা হয় 
২০০২ সালে । সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পরিচালনা 
এবং আন্তঃরাষ্ট্র অপরাধ দমনে গত বছর 
সিএসটিও একটি র্যাপিড রিআযাকশন ফোর্স গড়ে 


তোলে । মক্ষোই ছিল এর উদ্যোক্তা । 
কিরঘিজস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এ বাহিনীকেই 
কাজে লাগাতে চায় রাশিয়া । 


পক্ষে একটি বড় যুক্তি হল- ভবিষ্যতে সহিংসতা 
বন্ধে সেখানে একটি নিরপেক্ষ বাহিনীর উপস্থিতি 
প্রয়োজন | সাম্প্রতিক ঘটনায় বোঝা গেছে, 


তাকে বলে 0906 | 0০০96 দু'ধরনের: ১. 
4৯১০7] 00906 (100611081) 96817091-0 
0906 101 11010111086101 11091011915) । 
এটি একটি আঞ্চলিক 00909 । ২. [00100906 
(0001%০58] 09০) বা সার্বজনীন কোড । 
এটি আন্তজাতিক কোড । আর আলোচ্য ু৬॥ ও 
ব্ি্র হলো উপরোক্ত £১১০]] 09৫০ভুক্ত। 
[0010006 নয় | [001090০9-এর সুবিধা হচ্ছে, 
এটি সারাবিশ্বের সকল কমপিউটার পড়তে 
পারবে । 099816-%৪810909-সহ সকল 
ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন পড়তে পারবে | কাজেই 
বর্তমানের যেকোনো প্রোগ্রামার তাদের যাবতীয় 
সফটওয়্যার বানাচ্ছে 0010005 9591010-এ | 
যাতে সরা বিশ্বের সব অঞ্চলের সব মানুষ ব্যবহার 
করতে পারে । ইংরেজি শুরুতে [77109০ভুক্ত 
হলেও আরবি-উরদু-বাংলা [0010909ভূক্ত 
হতে বেশ দেরি হয়। কিন্তু এখন সব ভাষাই 
[0010099ভূক্ত হয়েগিয়েছে। এ-অবস্থায় 
কোনো সচেতন ব্যক্তিই 7010100906 ছাড়া 
কমপিউটার কল্পনা করতে পারে না। তবে 
আমাদের বিশেষত বাংলাদেশের কমপিউটার 


ংসতা রোধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দিকে 


ইউজার ওলামার অধিকাংশই এ-বিষয়ে সচতেন 


তাকিয়ে থেকে লাভ নেই । তাদের নির্লিপ্ততাই 
বলে দেয়- সোমালিয়া, বসনিয়া ও রুয়ান্ডার 


রয়েছেন বলেই মনে হয় না। এতে করে তারা 
কমপিউটার দ্বারা ১০০% সুফল থেকে বঞ্চিত । 


গণহত্যা থেকে কিছুই শেখেনি বিশ্ব । এ অবস্থায় 
আঞ্চলিক শক্তি রাশিয়াকেই পালন করতে হবে 
মধ্য এশিয়ায় শান্তি স্থাপনে মধ্যস্থৃতাকারীর 
ভূমিকা । 


লেখক : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক 


7511-7-25/1246)/4/190-207 
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আমার ধারণ মতে এক ৪6৬ ছাড়া আর কোনো 
আরবি-উরদু সফটওয়্যারই 4১90]] 096ভূক্ত 
নয় বরং [01710096ভুক্ত। অতএব এখানে 
আমারা কমপিউটার ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছি 
শতকারা ১% | 

এখুন চলুন! দেখা যাক কিভাবে আপনি আপনার 
কমপিউটারে [07100905 9%91917-এ আরবি- 


195919071091075 11137945965 
এ 


৬] এস ১ ৩ এডি 


৬০৪০ 


10005104145 -1505% রি 


0510 0০ ৪০০০০ 


01 5৩1070 
7 
৩৪ 0006 
0905 
1358071 ত7013780385 01075 
(ধক 0910750.810450551 /২/87০50. € ্) 
50 ০, 


9791 85. (4-+8/-9/-4 
10085: 11-58-45০৭ 


7 91755 87 


[৮] 


প্রথম চিত্রে ঠিক মার্ক দিয়ে /10015 + 01 

করুন-_কমপিউটার 1951811] ঘনেবে । দ্বিতীয় 

ও তৃতীয় চিত্রের /4010 (12850), (98001 

/১18)018) বা উরদু, বাংলাসহ অন্য ভাষাও 
সিলেক্ট করতে পারবেন । 

্স্থনা: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 

11001191110 98016)591100-0011) 

081] £01-17811): 01819-353896 


0) আত্তান্তহীদ ২৩ 


ভারতীয় মুসলমানদের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে 
ভাষা সমস্যা ৷ উর্দু ভাষা হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন 
ধর্ম, সংস্কৃতি ও শ্রেণীর মিলনের ফলে সৃষ্ট একটি 
নতুন ভাষা । উর্দু ভাষার মূলে ও নির্মাণশৈলীতে 
সংস্কৃতি, আরবি, ফার্সি ও তুর্কির বিশেষ প্রভাব 
বিদ্যমান । ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে 
বিপুলসংখ্যক ইংরেজি শব্দ উর্দু সাহিত্য 
পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে ৷ ফলে উর্দু ভাষা 
সত্যিকার অর্থে ভারতীয় জাতীয়তার প্রতীক ও 
সাধারণ মানুষের ভাব প্রকাশের শ্রেষ্টতম 
মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি পায়। ভারতের বিভিন্ন 
জাতিগোষ্ঠী মিলে উর্দুকে বুদ্ধিবৃত্তি, সংস্কৃতি, 
কবিতা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও ভাবের আদান 
প্রদানের শক্তিশালী বাহন হিসেবে গড়ে তুলেন। 
উত্তর প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, হায়দারাবাদ, দিল্লি 
এবং তার সন্নিহিত অঞ্ঝলের অধিবাসীদের উর্দু 
হচ্ছে মাতৃভাষা । কিছু ইংরেজি সংবাদপত্রকে বাদ 
দিলে সবচেয়ে বহুপঠিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় 
উর্দু ভাষায় । 

ইংরেজির পর উর্দু ছিল ভারতের দ্বিতীয় সরকারি 
ভাষা । আদালত, সরকারি অফিস ও শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে উর্দুর বিচরণ ছিল জোরালো ও সচ্ছন্দ । 
উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার 
গ্যান্থনী ম্যাকডোনান্ড (91. /4১00110109 
1০০৭০017910) হিন্দীকে আদালতের ভাষারূপে 
ঘোষণা দিয়ে দু'ভাষার এবং হিন্দু ও মুসলমানদের 
মধ্যে শক্রতার বীজ বপন করেন । ১৯৪৭ সালে 
দেশ বিভক্তির পর ভারতীয় ইউনিয়নের সংবিধানে 
৩৪৩ ধারায় বলা হয়: 

10790910019] 181750856 ০0 019 
[00010105 91791] 09171100111 [)9৮91798]1 
50110. 

“দেবনাগরী হরফে হিন্দিই হবে ভারত ইউনিয়নের 
সরকারি ভাষা । 

এছাড়া সংবিধানের ৩৪৫ ধারায় দেশের আরো 
১৪টি ভাষাকে ভারতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি 
দেয়া হয় ৷ এসব ভাষায় যারা কথা বলেন তাদের 
দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সন্তান-সন্ততিদের নিজেদের 
ভাষায় শিক্ষা প্রদান করবে । এক্ষেত্রে সব ধরণের 


আগস্ট'১০ 


মূল : সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদভী 
ভাষান্তর : ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


সুযোগ-সুবিধে সরকার প্রদান করবে । এক্ষেত্রে 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতে উর্দু 


ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রয়েছে তিনি যে কোন 
রাজ্য কর্তৃপক্ষকে সে রাজ্যের জনগোষ্ঠীর ভাষার 
ভিত্তিতে যে কোন ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে 
স্বীকৃতি দেয়ার নির্দেশ দিতে পারেন । সংবিধানের 
৩৪৭ ধারায় বলা হয়েছে: 

017 ৪. 091018170 191176 10800 01 0191 
9০181%7 009 1১193106106 109, 11 116 13 
58103960079 ৪ 30103910091] 
11090016101 07 016 19019196101) ০01 & 
9086 09916 016 059 01 8175 181100856 
91901001705 10910) [0 109 19092101960 0% 
0181 9186০, 01901 0181 30101) 181190900 
81181] 8150 0৪ 01001019115 19090501990. 
00109091100 076 90806 01 8109 1091 
01019091001 001) 10011)0936 ৪3 110 10195 
319901%. 

“যে কোন রাজ্যের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য 
অংশ যদি চান যে, তীরা সে ভাষা ব্যবহার 
করবেন যে ভাষায় তারা কথা বলেন এবং রাজ্য 
সরকারও সে ভাষাকে স্বীকৃতি প্রদান করুক; 
রাষ্ট্রপতি যদি এতে সন্তুষ্ট হন তাহলে দাবির 
পরিপ্রেক্ষিতে সে ভাষাকে পুরো রাজ্যের জন্য 
অথবা রাজ্যের কোন অংশ বিশেষের সরকারি 
ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজ্য কর্তৃপক্ষকে 
নির্দেশ দিতে পারেন ।' 

কিন্ত সংবিধানের উপরিউক্ত গ্যারান্টি সত্বেও উর্দুর 
জন্ম ও বিকাশভূমি উত্তর প্রদেশ ও দিল্লি হতে 
উ্দূকে নির্বাসস দেয়া হয়। শিক্ষাব্যবস্থায় 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেও উর্দুর অস্তিত্বকে 
বরদাশত করা হয়নি । শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রমের 
স্তরে হিন্দিকে শিক্ষার মাধ্যম বানানো হয় । উত্তর 
প্রদেশ সরকারের পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তের ফলে 


ব্যবহারের ওপর অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি 
হয়েছে। সৃষ্ট এ পরিস্থিতি উর্দু ভাষী জনগোষ্ঠীকে 
দারুনভাবে হতাশ ও বিস্মিত করে দেয় । উর্দুর 
প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুসলমানদের 
মধ্যে ক্ষোভ ও বেদনার সৃষ্টি হয়। কারণ উর্দুর 
মর্যাদা ও ব্যবহার হাস পেলে কেবল মুসলমানদের 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি হবে না বরং তাদের 
আকিদা ও মাযহাবের ভবিষ্যতকে প্রশ্ন সাপেক্ষ 
করে তুলবে । কারণ উর্দু ভাষাই ভারতীয় 
মুসলমানদের সংস্কাত ও সভ্যতার একমাএ 
যোগাযোগ মাধ্যম । উর্দু ভাষায় রয়েছে 
মুসলমানদের প্রায় সব ধমীয়ি সাহিত্য । উর্দু ভাষার 
বর্ণমালা আরবি বর্ণমালার কাছাকাছি হওয়ার 
কারণে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত সহজতর হয় । 
উর্দু ভাষা হতে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ মুসলমানগণ 
জাতীয়তা, সংস্কৃতি, সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য, ধমীয়ি 
এতিহ্য হারিয়ে ফেলে আত্মপরিচয়হীন জাতিতে 
পরিণত হয়ে পড়বে । এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
উর্দু ভাষীগণ সরকারি দৃষ্টিভ্গির বিরুদ্ধে ব্যাপক 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে ফলে কেন্দ্রীয় 
সরকার দিল্লিতে ১৯৪৯ সালে প্রাদেশিক 
শিক্ষামন্ত্রীদের এক সম্মেলনে আহবান করেন । 
উক্ত সম্মেলনে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম সংক্রান্ত 
নিমে ক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়: 

10161076010] 00 11907706101) 8170 
9%8110111811011 111 016 1017101- 108910 
0899 1009 09 1019 10001161-60175709 91 
016 ০1110 ৪170 ৮1166 1016 111010101- 
(0050009 15 0101017 10101) 016 
[২95101791] 01016 ১6৪০ 181750959, 
8118110010091065 1110190 1১9 17806 101 
11150701001017 11 1110 100011)01 601100106 05 
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8101901100109 ৪ 16856 0109 (98০01791, 
101051090 00019 ৪16 1001 1935 01917 40 
1019115 509810176 016 1917677956 10. 0176 
11019 5০17901 01 10 9001) 11)115 11) ৪. 
01895. 1116 170901)01 (0105016 চ৮1]] ০০ 06 
191767959 09019160 0% 1116 19811 07 
06 20910191) 60 1119 1070901)91 (0910506. 
“মাধ্যমিক মৌলিক স্তরে শিশুদের শিক্ষা ও 
পরীক্ষার মাধ্যম অবশ্যই মাতৃভাষায় হওয়া চাই । 
যেখানে রান্ত্রীয় ও রাজ্যের ভাষা হতে মাতৃভাষা 
ভিন্ন হবে সেখানে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের জন্য 
কমপক্ষে একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে তবে 
শর্ত থাকে যে, সংশিষ্ট বিদ্যালয়ে ন্যুনপক্ষে ৪০ 
জন অথবা ক্লাসে ১০জন উক্ত ভাষাভাষী ছাত্র- 
ছাত্রী থাকতে হবে । শিক্ষার্থীর মাতা-পিতা ও 
অভিভাবক যে ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা 
দিবেন সেটাই হবে উক্ত শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা ।' 
দুর্ভাগ্যজনকভাবে উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত কেবল 
ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। উত্তর 
প্রদেশের সরকারি ও পৌর বিদ্যালয়গুলোতে 
হিন্দিকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেয়া হয়। প্রাথমিক 
ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কেবল হিন্দিই পরীক্ষার 
মাধ্যম হিসেবে অব্যাহত থাকে । উর্দু শিক্ষা প্রায় 
বন্ধ করে দেয়া হয়। যেসব শিশুদের মাতৃভাষা 
উর্দু তারাও প্রাথমিক পর্যায়ে উর্দু ভাষা শিক্ষার 
সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়ে পড়ে । মুসলমান ও 
উদ্দুভাবী জনগণ ১৯৪৯ সালে দিল্লিতে গৃহীত 
সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের 
স্কুলে উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের 
নিকট বারংবার আবেদন-নিবেদন করতে 
থাকেন । একমাত্র লক্ষৌতেই ১০ হাজার মাতা- 
পিতা ও অভিভাবক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এ 
ব্যাপারে লিখিত আবেদন জানান কিন্তু প্রতিশ্রুতি 
সত্তেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কোন মনোযোগ প্রদান 
করেননি । 

সব প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর উর্দু ভাষী জনগণ 
সংবিধানের ৩৪৭ ধারার আশ্রয় নিয়ে প্রজাতন্ত্রের 
রাষ্ট্রপতির সমীপে একটি স্মারকলিপি প্রদানের 
সিদ্ধান্ত নেন । উদ্দু উন্নয়ন সমিতির (আঙ্ুমান-ই- 
তারাৰী-ই-উর্দু) উদ্যোগে স্বেচ্ছায় ও শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে প্রায় ২০ লাখ ৫০ হাজার বয়স্ক মানুষের 
এবং ২০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয় 
স্মারক লিপিতে । আঙ্জরমানে-ই-তারাক্কী-ই-উর্দূর 
সভাপতি, বিহারের প্রাক্তন গভর্নর ও আলীগড় 
মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর 
ড. জাকির হোসেনের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলিম উভয় 
সম্প্রদায়ের জননেতা ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে 
একটি প্রতিনিধি দল গঠন করা হয়। ১৯৫৪ 
সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের আঞ্চলিক 
ভাষা হিসেবে উর্দুকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী জানিয়ে 
স্মারকলিপিটি রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয়। 
স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে (ক) যেসব 
ছাত্র-ছাত্রীর মাতৃভাষা উর্দু তাদের প্রাথমিক স্তরে 
উর্দু ভাষায় শিক্ষা প্রদানের সুবিধে প্রদান করা 
হোক | (খ) যেসব স্কুলে ৪০জন বা ক্লাসে ১০জন 
উর্দূভাষী শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের জন্য উর্দু শিক্ষক 


আগস্ট'১০ 


নিয়োগ দেয়া হোক । (গ) তাদের অফিস ও 


উদ্দেশ্য ছিল উর্দুভাষী মানুষের ক্ষোভ যাচাই, 


আদালতে উর্দু ভাষায় লিখিত আবেদন ও আর্জি 
বিবেচনা গ্রহণ করা হোক | ঘঘে) সরকারের সব 
নির্দেশনাবলি, নোটিফিকেশন, গেজেট, বিল, 


সরকারের নির্দেশ কেন বাস্তবায়িত হয়নি তা 
খতিয়ে দেখা এবং এ ব্যাপারে যুৎসই সুপারিশ 
পেশ করা । কিন্তু আফসোসের বিষয় কমিটি 


₹বাদ বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য প্রকাশনা উর্দু ভাষায় 


কর্তৃক সরকারের নিকট দাখিলকৃত রিপোর্ট অত্যন্ত 


করা হোক । (ঙ) আগের রেওয়াজ মতো উর্দু 


হতাশাব্যঞ্জক | উর্দুভাধী জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ ও 


ভাষায় রচিত ব্যতিক্রমধর্মী গদ্য ও পদ্য 
সাহিত্যের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ঘোষণা করা 
হোক | চে) সরকারি গণণগ্রস্থাগার, একাডেমি, 
সেমিনার লাইব্রেরী ও পাঠকক্ষের জন্য উর্দু ভাষায় 
রচিত গ্রন্থসমূহ ক্রয় করা হোক । (ছ) সরকারি 
দফতরসমূহে পুনরায় উর্দূকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে 
মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান করা হোক । 

বার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলে পাঁচ জন ছিলেন 
হিন্দু বিশেষজ্ঞ । রাষ্ট্রপতি প্রতিনিধি দলকে উষ্ণ 
অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং তাদের বক্তব্য 
মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং দাবিগুলোর 
প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন । ব্যাস এতুটুকু । 
যথা পূর্বং তথা পরং। স্মারকলিপির আলোকে 
এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি যাতে 
উর্দূভাষীদের স্বস্তি মেলে এবং তাদের ভবিষ্যৎ 
বিপনন হবার হাত থেকে মুক্তি পায় । শিক্ষাবিভাগ 
পূর্বেকার মত উর্দূর সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ 
অব্যাহত রাখে । উর্দু ভাষাভাষী অঞ্চলের শিশুরা 
আগের মতোই মাতৃভাষার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের 
সুযোগ হতে বঞ্চিত রয়ে গেলো । যার ফলে নব 
প্রজন্মের শিশুরা ক্রমশ প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি, 
আকীদা, মাযহাব ও পূর্ববর্তী যুগের বৃযুর্দের 
সাথে তাদের সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে । অবস্থা এমন 
দাড়িয়েছে যে, নব প্রজন্ম নিজেদের ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে শত যোজন দূরে চলে 
যায় । শত প্রচেষ্টা চালিয়েও তাদের নিজেদের 
তাহযীৰ ও তামাদ্দুনের সাথে পরিচিত করানো 
সম্ভব হচ্ছে না । কারণ নতুন ও পুরনোর মাঝে যে 
সেতুবন্ধন ছিল তা ভেঙে গেছে । 

১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 
কেন্দ্রীয় সরকারে উদ্যোগে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের 
মৃখ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে বহুল আলোচিত 
“তিন ভাষার ফন্ুলা' (17755 1,811501856 
[0000019) উদ্ভাবন করা হয় । ফরুলা অনুযায়ী 
মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হিন্দি, ইংরেজি ও 
একটি ভারতীয় ভাষা শিখতে হবে । আশা করা 
হয়েছিল উর্দুভাষী শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক পর্যায়ে 
মাতৃভাষার শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে কিন্তু উত্তর 
প্রদেশ কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতমূলক নীতি ও 
উর্দুভাষী শিক্ষার্থীদের আশার গুড়ে বালি ছিটিয়ে 
দেয়। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দেন কেন্দ্রের এ সিদ্ধান্ত 
তাদের জন্য প্রযোজ্য নয় বরং এটা দক্ষিণ 
ভারতের ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । এ ব্যাখ্যা 
মাধ্যমিক পর্যায়ে উর্দু ভাষার শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু 
শিক্ষার্থীদের অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঠেলে দেয় । 
উর্দূকে সমাজ জীবন থেকে নির্বাসিত করার এটা 
কর্তৃপক্ষীয় উদ্যোগ-একথা নির্ধিধায় বলা চলে । 
১৯৬১ সালে পুনরায় উত্তর প্রদেশ সরকারের 
উদ্যোগে আচার্য জে. বি. ক্রিপালিনীর নেতৃত্বে 
একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠনের 


দুঃখের ব্যাপারটি আদৌ বিবেচনায় না নিয়ে তদন্ত 
কমিটি উল্টো মুসলমানদের মাকতাব, ইসলামিক 
স্কুল ও ধময়ি আরবি-ফার্সি মাদরাসা নিয়ে উদ্বেগ 
প্রকাশ করেন | কমিটির সুপারিশ যদি গ্রহণ করা 
হতো তাহলে উর্দুর অবস্থান আরো দুর্বলতর হয়ে 
পড়তো এবং ক্রমান্বয়ে উর্দু তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
হারিয়ে ফেলতো | মুসলমানদের শিক্ষা সংস্কৃতির 
উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত ক্রিপালিনি কমিটির 
সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হলে শত বছর ধরে 
প্রচলিত ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ হয়ে 
যেত। 
উর্দু ভাষার প্রতি সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভি 
ভারতীয় মুসলমানদের উভয় সঙ্কটে নিপতিত করে 
দেয় এবং তারা এক বিস্ময়কর নৈতিক 
অবিশ্বাসের শিকার হন । নিজ মাতৃভূমিতে তীরা 
ব্যক্তিত্ৃহীন হয়ে পড়ার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন । 
এতদসন্ত্ব্ও ভারতের মুসলমানদের হতাশ হয়ে 
হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকার কোন যৌক্তিক 
কারণ নেই। রাজনৈতিক সচেতনতা 
মুসলমানদেরকে ভারতের বৃহত্তর শক্তিবূপে 
প্রতিষ্ঠিত করে দেবে এবং বিদ্যমান সমস্যার 
একটি ন্যায়ানুগ ও সম্মানজনক সমাধানে আসতে 
একান্ত ভাবে বাধ্য ৷ বিজ্ঞ জনমত মুসলমান ও 
উর্দূভাষী জনগোষ্ঠীর ভাষাবিদ্যা ও সাংস্কৃতিক 
আকাজ্ষাকে বাস্তবরূপ দানের প্রজ্ঞা শিগগির 
উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন | ভারতে বসবাসরত 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির লালনে 
আস্থা ও প্রত্যাশার একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি 
জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অপরিহার্য পূর্বশর্ত । 
খ্যালঘুদের মনে এমন আস্থার জন্ম দিতে হবে 
যে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও বঞ্চনার দিন ফুরিয়ে 
গেছে; স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে এবং কোন ভাষা, 
হোক সেটা হিন্দি, কোনক্রমেই যেন অন্য ভাষার 
উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে না দীড়ায় । 
ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ক্গ্রেস যখন সম্মিলিতভাবে 
স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু করেন এবং ভারতের 
বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ধময়ি, সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণের গ্যারান্টি প্রদান 
করেন তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ কাধে 
কীধ মিলিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত হন শুধু 
একটি আশা বুকে নিয়ে তাহলো আকীদা, ধর্ম ও 
সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকার যা ইংরেজ শাসনামলে 
জনগণ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল । স্বাধীনতা 
অর্জনের পর তা তারা পুনরায় ফিরে পাবেন । 
মেধা ও প্রয়োজন অনুসারে তারা নিজেদের 
উত্তরাধিকার এতিহ্য ও লালিত আদর্শকে বিকশিত 
করার ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করবেন । 
এটাই ছিল তাদের প্রত্যাশা । 


অনুবাদক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, উট্গ্রাম 


0 তাত্তার্তহীদ ২৫ 


রোযা কি এবং কার ওপর ফরয? 


মুশাররাফ মামুন 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম 
সমস্যা: রোযা কাকে বলে এবং রোযা কার ওপর 
ফরয জানতে চাই । 
সমাধান: সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সুযস্তি 
পর্যন্ত রোযার নিয়তে সকল প্রকার খাদ্য-পানীয় ও 
যৌনসম্পর্ক থেকে বিরত থাকাকে শরিয়তের 
পরিভাষায় রোযা বলে। না বালক ও পাগল 
ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর 
রমযান শরিফের রোযা ফরয | বিনা কারণে রোযা 
ছেড়ে দেওয়া জায়েয নয় । 

[ফতোয়ায়ে আলমগিরি, খ. ১] 


রোযার নিয়ত মুখে বলা আবশ্যক কিনা? 
তুহফা তাসনিম 

চট্টগ্রাম কলেজ, উট্টগ্রাম 

সমস্যা: রোযার নিয়ত মুখে বলা আবশ্যক কিনা? 
রোযার নিয়ত কিভাবে করতে হয়ঃ 

সমাধান: রোযার নিয়ত মুখে বলা আবশ্যক নয় । 
তাই যদি কেউ প্রথম থেকে এ ধ্যান-ধারণা করে 
যে, আজ আমার রোযা অথবা কেউ যদি মুখে 
বলে থাকে হে আল্লাহ! কাল আমি রোযা রাখব 
অথবা যদি আরবিতে বসে 4৮ +৮১% অর্থাৎ 
আমি আগামীকাল রোযা রাখার নিয়ত করলাম, 
এইভাবে নিয়ত করলে রোযা হয়ে যাবে । 


[ফতোয়ায়ে আলমগিরি] 
রোযা সহিহ হওয়ার শতা্বিলি 
শারমিন সোহেল 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


সমস্যা: রোযা সহিহ হওয়ার জন্য কোনো শর্ত 
আছে কি না? 

সমাধান: রোযা সহিহ হওয়ার জন্য ২টি শর্ত 
আছে, (ক) রোযার নিয়ত করতে হবে । খে) 
মহিলাদের হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র থাকতে 
হবে। [ফতোয়ায়ে আলমগিরি] 


যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না 
ইঞ্জিনিয়ার আবদুল আলিম 

সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা 

সমস্যা: কি কি কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না জানতে 
চাই । 


আগস্ট'১০ 


সমাধান: যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় নাতা 

নিম্নে দেয়া হল: 

১. রোযাদার ভুলক্রমে পানাহার বা স্ত্রী সহবাস 
করলে রোযা ভঙ্গ হবেনা । 

২.রোযার দিনে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে 
গোসলের ওয়াজিব হলেও রোযা ভঙ্গ হবে না । 

৩.গলার ভেতরে মশা বা মাছি, ধোয়া, ধূলো-বালি 
ঢুকে পড়লে রোযা ভঙ্গ হবে না। 

৪.দাতের ফাকে চনাবুটের চেয়েও ছোট কোনো 
বন্ত আটকে থাকলে এবং তা গিলে ফেললে 
রোযা ভঙ্গ হবেনা । 

৫.থু থু যে পরিমাণ হোক না কেন তা গিলে 
ফেললে রোযা ভঙ্গ হয় না। 

৬. অনিচ্ছাকৃত বমি হলে রোযা ভঙ্গ হয় না। 

৭.নাকের শ্রেম্মা নাক দ্বারা জোরে টান দেয়ার 
কারণে গলার ভেতর ঢুকে গেলেও রোযা ভঙ্গ 
হয় না। 

৮.রোযাদার দিনের বেলায় চোখে সুরমা লাগালে, 
গায়ে তেল মর্দন করলে আতর বা কোনো 
সুগন্ধির ঘ্রাণ নিলে রোযা ভঙ্গ হয় না। 

৯.রাতে গোসলের হাজত হয়েছিল কিন্তু গোসল 
না করে রোযা রেখেছে । এ অবস্থায় সারা দিন 
গোসল না করলেও রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে 
এরূপ করা বড় গুনাহ । 

১০. অল্প বমি এসে আবার নিজে নিজে গলার 
ভেতর চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হবেনা । 


সমাধান: রমযান মাসে রোযা রাখার পর ওষর 
ব্যতীত স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করলে ওই রোযার কাযা ও 
কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয় । মলদ্বার বা 
যোনিদ্বার দিয়ে যৌনচারিতায় লিপ্ত হলে অথবা স্ত্রী 
সহবাস করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে, উভয়ের 
কাযা ও কাফ্ফারা দিতে হবে । ইচ্ছাকৃতভাবে 
খাদ্য বা ওষধ গ্রহণ করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে 
এবং কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে । 
যেসব গাছের পাতা সাধারণত ভক্ষণ করা হয়, তা 
ভক্ষণ করলে, কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব 
হবে। [ফতোয়ায়ে আলমগিরি] 


জোহরুল ইসলাম 

মুডুমালা, রাজশাহী 

সমস্যা: কি কি কারণে রমযান শরিফের রোযা 
ভঙ্গ করা জায়েয জানালে কৃতজ্ঞ হব । 
সমাধান: রোযা রেখে হঠাৎ যদি এমন কোনো 
রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যে, কিছু দাওয়া-পানি 
না খেলে জীবনের আশঙ্কা হতে পারে বা রোগ 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে সংকট সৃষ্টি হতে পারে এরূপ 
অবস্থায় রোযা ভগ করে ওষধ সেবন করা জায়েয 
আছে । যেমন- হঠাৎ পেটে এমন বেদনা ওঠল 
যে, একেবারে অস্থির হয়ে পড়ল অথবা সাপে 
দংশন করল যে, ওষধ না খেলে জীবনের আশা 
ত্যাগ করতে হয় অথবা এমন পিপাসা হল যে, 
প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায় । এরূপ অবস্থায় রোযা ভঙ্গ 
করে পানি পান করা জায়েয ৷ রোযাদার গর্ভবর্তী 


১১. কোনো মহিলার প্রতি কামভাবের দৃষ্টিতে 
তাকানোর ফলে বীর্যপাত ঘটলে রোযা ভঙ্গ 
হবেনা। 

১২. চোখের দু'এক ফোটা পানি গলার ভেতর 
ঢুকলে অথবা শরীরের ঘাম মুখে প্রবেশ করলে 
রোযা ভঙ্গ হবে না। 

১৩. স্ত্রী চুমো বা আলিঙ্গন করলে রোযা ভঙ্গ হবে 
না যদি সম্ভোগ বা বীর্যপাতের আশঙ্কা না 
থাকে । 


সমস্যা: কি কি কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং 
কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয় জানতে 
চাই। 


মহিলার যদি নিজের বা সন্তানের প্রাণনাশের 
আশঙ্কা থাকে তখনও রোযা ভঙ্গ করা জায়েয । 
কষ্টসাধ্য কোনো কাজের কারণে কাতর হয়ে যদি 
ক্ষুতপিপাসায় প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয় 
তখনও রোযা ভঙ্গ করা জায়েয । 

[ফতোয়ায়ে আলমগিরি, খ. ২] 


রক্ত ও ডুস গ্রহণ 

আবুল মঞ্জুর 

রামু, কক্সবাজার 

সমস্যা: রোযা অবস্থায় ইনজেকশন, রক্ত ও ডুস 
গ্রহণ করা যাবে কিনা? বিস্তারিত জানালে খুশি 
হব। 

সমাধান: রোযাদার গোস্তে অথবা রগে 
ইনজেকশন করলে এবং স্যালাইন, গ্ুকোজ 
ইনজেকশন বা ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরের 
রক্ত প্রবেশ করালে রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


মুখ, নাক, কান, প্রশ্বাব এবং বাহ্যদ্বার ছাড়া অন্য 
কোনো উপায়ে দেহভ্যন্তরে কোনো কিছু প্রবেশ 
করালে রোযা ভঙ্গ হয় না । তবে মুখ, নাক, কান, 
প্রশ্রাব ও বাহ্যদ্বার ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প 
উপায়ে সরাসরি পাকস্থলী বা মস্তিস্কে কোনো কিছু 
প্রবেশ করানো হয় তখন রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। 
এ রকম পায়খানার রাস্তা দিয়ে ডুস গ্রহণ করলে 
রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । [জদিদ ফিকহি মাসায়িল] 


রোযা অবস্থায় মাজন বা 

টুথপেস্ট ব্যবহার করলে 

হাবিয়া মুশফিকা সবিয়া 

সমস্যা: রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় কয়লা, 
গুলের মাজন, টুথপেস্ট, পাউডার ইত্যাদি দ্বারা 
দাত মাজা মাকরুহ | এগুলোর কিছু অংশ যদি 
গলার ভেতর চলে যায় তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে 
যাবে । তবে রোযা অবস্থায় শুকনা বা তাজা ডাল 
দ্বারা মিসওয়াক জায়েয । এতে কোনো ক্ষতি 
নেই। [জদিদ ফিকহি মাসায়িল] 


রোযা অবস্থায় রক্তদান বা রক্ত পরীক্ষার 
জন্য শরীর থেকে রক্ত বের করা 

খলিলুর রহমান সাজ্জাদ 

সমস্যা: রোযা অবস্থায় রক্ত দান বা রক্ত পরীক্ষার 
জন্য শরীর থেকে রক্ত বের করা হলে রোযা ভঙ্গ 
হবে কি না? 

সমাধান: রক্ত পরীক্ষা বা রক্ত দানের উদ্দেশ্যে 
কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে শরীর থেকে রক্ত 
বের করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। এমনকি রোযা 


ভঙ্গ হবে কি না জানালে কৃতজ্ঞ হব । 
সমাধান: মুখ-গহবর, নাক ও কানের অভ্যন্তর 
ভাগ, প্রশ্রীব ও বাহ্য ইন্্রিয়ের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক ও 
পাকস্থলী ছাড়া শরীরের যে কোনো স্থানে 
অপারেশন করলে এবং ওষধ বা অন্য কিছু প্রবেশ 
করানো হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। এমনকি মুখ- 
গহবর, নাক ও কানের অভ্যন্তর ভাগ, প্রশ্রাব ও 
বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীর 
যেকোনো স্থানে অপারেশন করে কোনো অহ 
কেটে ফেলে দেওয়া হলেও রোযা ভঙ্গ হবে না। 
তবে এসব অঙ্গে অপারেশনের পর ওষধ বা অন্য 
কিছু প্রবেশ করানো হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । 
[ফতোয়ায়ে আলমগিরি, জদিদ ফিকহি মাসায়িল] 


যেসব কারণে রমযানের 

রোযা না রাখা জায়েয 

শামিম সিদ্দিকী 

সমস্যা: কি কি কারণে রমযান শরিফের রোযা না 
রাখা জায়েয জানালে কৃতার্থ হব । 

সমাধান: সাধ্যাতীত কোনো কাজের দায়িত্ব 
আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি আরোপ করেন 
না । এটাই তার নিয়ম | কাজেই মাযুর লোকদের 
জন্য রমযান মাসে রোযা না রেখে পরবর্তী সময় 
রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে । তাই মারাত্মক 
অসুস্থ ব্যক্তি, মুসাফির, গর্ভবতাঁ ও দুগ্ধ পোষ্য 
মহিলা এবং অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য রমযান 


ঞ ব্যাংক ভড্রাফট/মানি অডরি/সরাসরি নগদ টাকা প্রদানের মাধ্যমে 


মাসের রোযা না রাখা জায়েয । 

১. যেমন কোনো ব্যক্তি যদি এমন রোগাক্রান্ত হয় 
যে, যদি সে রোযা রাখে তার জীবন বিনাশের 
আশঙ্কা বা রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা 
থাকে তার জন্য রোযা না রাখা জায়েয । তবে এ 
ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারকে সাক্ষ্য 
দিতে হবে । 

২.গর্ভবর্তী ও দুগ্ধ পোষ্য মহিলা রোযা রাখলে 
তার সন্তানের মারাত্বক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে 
সে মহিলার জন্য রোযা না রাখা জায়িয | 
৩.মুসাফির ব্যক্তি যদি রোযা রাখে তাতে তার 
ক্ষতিসাধন এবং সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকলে সে 
মুসাফিরের জন্য রমযান শরিফের রোযা না রাখা 
জায়েয । অবশ্যই পরে সে কাযা করে দেবে। 
অতি বার্ধক্যের কারণে যদি কোনো ব্যক্তির রোযা 
রাখা ভীষণ কষ্ট হয় তখন ওই ব্যক্তির রোযা না 
রাখা জায়িয । তবে রোযার বদলে তিনি ফিদিয়া 
দেবেন। 


[ফতোয়ায়ে আলমগিরি] 


এস. মুহাম্মদ হুসাইন 
রামু, কক্সবাজার 
সমস্যাঃ কোন কোন সময়ে বা কোন কোন দিনে 
রোযা রাখা জায়েয নেই জানালে কৃতজ্ঞ হব | 
সমাধান: দু'ঈদের দুদিন এবং ঈদুল আযহার 
পর তিনদিন মোট ৫দিন রোযা রাখা জায়েয 
নেই। এ ছাড়াও মহিলাদের হায়েয-নিফাস 
অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয নেই । 

[ফতোয়ায়ে আলমগিরি] 


এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি 


গু সর্বনিম পাচ কপির এজেন্সি দেওয়া হয় । 


প্র 


তি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য, ৫০ কপিতে ২ এবং ১০০ 
কপিতে ৫টি সৌজন্য দেওয়া হয় । 


অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিতে পাঠানো হয় । কোনো কারণে 


অবস্থায় প্রয়োজনবোধে শিঙ্গা লাগানো জায়িয । 
[ফতোয়ায়ে আলমগিরি, জদিদ ফিকহি মাসায়িল] 

সংযোজন 

উবায়দুল করিম 

বিশ্বনাথ, সিলেট ঞ প্রতি কপি পত্রিকার মূল্য ১২.০০ (বার) টাকা মাত্র । 

সমস্যা: রোযা অবস্থায় 

দাত সংযোজন বা গ্রাহক হওয়া যায় । 

ওষধ ব্যবহার করলে ছু কমপক্ষে ছয় মাসের জন্য গ্রাহক হতে হয় । 

রোযা ভঙ্গ হবে কি না? ঞ গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হয় । 

সমাধান: রোযা ঞ্ দেশে বার্ষিক গ্রাহক চাদা ২০০.০০ (দুইশত) টাকা । 

অবস্থায় বিশেষ ঞ দেশের বাইরে গ্রাহক চাদা নিম্নরূপ: 

প্রয়োজনে দাত 


উত্তোলন বা নতুন দাত 
সংযোজন করলে রোযা 


৯৪৪795071])61078 178 21)7-0290--- 


ভিপি ফেরত আসলে নতুনভাবে যোগাযোগ করে এজেন্সি 
নবায়ন না করলে পত্রিকা 


হয় না। 


এ-ফোর 


মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
গজ ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । 


লেখা আহ্বান 
সাইজের পূর্ণ কাগজের উভয় পাশে মার্জিনসহ এক 


০ না পৃষ্ঠায় কম্পিউটার কম্পোজ/টাইপ/স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখে পাঠাতে 


ভঙ্গ হবে না। 


হবে অথবা ই-মেইল করা যেতে পারে। 


মানোততীর্ণ/গবেষণাধর্মী লেখার জন্য সম্মানী প্রদান করা হয়। 
অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। 


10019, 18105121), 111370 11750 

প্রয়োজনে ওষুধ 13107121, 5091 
ব্যবহার করাও জায়িয | 94 0১0, 2থথ, 
হা! তবে যদি রক্ত বা 0109), 11910, 1120, ]101700 
ওষুধ (থুথুর পরিমাণ বা ঢ0ভা010 4১012115027, 
এর চেয়ে বেশি) পেটে 900. 49181) 001107105. 
প্রবেশ করে এবং গলার [70:00৩20 4 /১1180 00076312200 
ভেতর ওবধের 
অনুভূত তে ্ 1010) /0061108, 12550 
রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । 03018118. 111800 

[আহসানুল ফতোয়া, খ. 

৪] 

আগস্ট'১০ 


লেখায় যেকোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন/সংযোজন-বিয়োজনের 


১০,০০০ ৯ 
৩,০০০ ৮ 
২১০০০ ৯৮ 
১,৫০০ ৯ 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


এই রামাযান 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


রহমত বরকত মাগফেরাত 

এই মাহে রমযানে 

আলোকিত দীন এলা নবীন সুরের গানে 
সুমধুর সেই সুরের বাণী 
অরষ্টার রহম জানি 

সব মহিমা এ আল্লাহর 
মহিমাময় ভরে আছে এই রামাযান 

কি মধুর সুবহে সাদিকের আযান 
সেহরি সে মধ্যরাতের পর 

আনন্দ হিল্লোল প্রতিটি ঘরে ঘরে 


বেহেশতি সওগাত ৬ ৩ 


তারাবির জামাত ঙ 
ফেরেশতারাও হয় মুমিনের সাথে জামাতে শামিল 
জেগে ওঠে হাফেধি সুরে মুদ্ট সকল দিল 
কি মধুর এ খোদায়ি কালাম 

এই রামাযান যেন এক দারুস সালাম 


খোদায়ি রহমত প্রতিদিন প্রতিক্ষণে এই রমযানে টি 


সবে হও ভাই সওমে শামিল 

শান্তিতে ভরে যাবে তব অশান্ত দিল 
প্রতিক্ষণে যেন বেজে ওঠে বেহেশতি আযান 
বেহেশতের চাবি আমাদেরি হাতে মহামহিম কুরআন 
দৈন্য পাতে খাবার দাও এই রমযানে 

এইতো আদেশ তোমাদেরি জন্য খোদায়ি পয়গাম 
নবীজির ফরমান 

সেই নয় আমারি উম্মত যে পেট ভরে খাবে একা 
প্রতিবেশী পাবে না কোন অন্নের দেখা 

হাসি ফুটাও দুঃখী মুখে রমযানের সবক 

আজি দিকে দিকে এ বেহেশতি সুর 

এই মাসে হবে বেহেশত তোমাদেরই মঞ্জুর 
এলো সে মহামহিম রামাযান 

জাগো মুমিন মুসলমান 

দাও যাকাত দাও এই রমযানে 

জান্নাতি আমেজ নেচে উঠবে তোমাদের প্রাণে 
আলোকিত হবে তোমাদের দুইকাল 

মুছে যাবে পার্থিব জগ্জাল । 


আগস্ট'১০ 


রামাযান 


জহুরুল ইসলাম 


আকাশ জেগেছে আজ 
চেয়ে দেখো 

খুশির বাতা নিয়ে 
উদয় হয়েছে আহা 
দ্বিতীয়বার চাদ । 
হৃদয় উদ্বেল হলো 
আনন্দের মুষ্ছনায় । 
জীবন-সরণি ধরে 
একে একে 

এই আসা এই যাওয়া 
বছর বছর কতো 
মিষ্টি সমধুর । 
আকাশ তো ঝিলিমিলি 
গেয়ে যায় বুলবুল 
জেগে ওঠে 

পরিপূর্ণ সিয়ামের প্রাণ । 


রামাযানর আহ্বান 
সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম 


দিগন্তে আজি উঠিয়াছে দেখ ওই নও হেলাল 
জীবন সাগরে জোয়ার আসিবে তাই তুল পাল 
না তুলিলে পাল, না ধরিলে হাল যাবে ডুবে তরি 
তাই তুল পাল ধর এসে হাল ছুটে আস তড়ি । 


ওই যে হেলাল দেখা যায় দূরে মিটিমিটি জ্বলে 
উঠিয়াছে বহু অমনি করিয়া তোর আয়ুস্কালে । 
জীবনের পাপ মুছিয়া ফেলিতে ডাকিয়াছে তোরে 
তবু যে তোমার ঘুম ভাঙেনি ঘুমিয়েছ ঘোরে । 


ভাবিয়াছ তুমি এমনি করিয়া যাবে তোর দিন 
হায় আফসোস! তুমিই অধম আজি অতি দীন । 
একে একে সবে গিয়াছে চলিয়া ভুলেছে তোমায় 
জীবন সন্ধ্যা নামিবে যে আসি এই অবেলায় । 


গ্রাপ-তাপ-সব মুছিবারে দিতে উঠেছে হেলাল 
য হাতিয়ার মুক্তির তরে বেহেশতি ঢাল । 
বেতাল বারে বারে কেন পিছু পানে চাও 
র দুয়ার খোলা হবে আজি হাসি মুখে ধাও । 


৯ ওই ঢাল যদি সাথী হয় আজি ভয় নেই তোর 


পাপের বদলে পুণ্যে ভরিবে কাটিবেই ঘোর | 
ওই নও হেলাল উঠিছে আবার ডাকিছে তোমায় 
আয় ফিরে আয় ভুলিয়া অতীত আজিকে এথায় । 


জীবন ভরিয়া শত শত দিন করিয়াছে পাপ 

দেখে নাই প্রভু? তবু তুমি আজ করিবে না তাপ । 
মুসলিম মরে জনম নিয়েছ এই বুঝি কাজ 
ঈমানের কথা ভুলিয়া গিয়াছ নাহি করে লাজ । 


জান কোন চাদ এ কোন হেলাল আসে বারে বারে 
মুক্তির মাস মাহে রামাযান ডাকে আনিবার । 

মুক্তি চাও তো-__ ফিরে আয় ত্বরা হও আগুয়ান 
শোন কান পেতে শোন রমযানের ওই আহ্বান | 


আহার-বিহার জাগিয়া আজিতে থাক তুই রোযা 
একটি রোযাই পারে যে মুছিতে পাপেরই বোঝা । 
রোযা রেখে আজ তওবা করিয়া কর ফরিয়াদ 
আল্লাহ তোর হইবে সহায় করিবে ইয়াদ । 


সারা জীবনের পাপ মুছে গেছে মুছে গেছে গ্লানী 
পতিতা কুকুরে দিয়েছিল বলে এক ঢোক পানি । 
আজো বারে বার ক্ষমিবার তরে ডাকে সে আবার 
সারা দাও আজি আহ্বানে ওই ডাকে খোদার । 


খোদার আমার পাবে নারে ক্ষমা নিশ্চিত জেনো 
বাঁচিতে চাহিলে রোযার বদলে জান্নাত কিনো । 
জান্নাতেরই পরম সুখেতে কাটাইবে দিন 

মেনে নাও আজি হৃদয় তোমার আল্লাহর দীন | 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


ইসলামের প্রতিটি ইবাদতেই রয়েছে কিছু সুক্ষ জ্ঞান | যারা ইবাদত করার 


সাথে সেই সুক্ষ জ্ঞান লাভ করে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে 
তারাই ইবাদতের স্বার্থকতার চুড়ায় পৌছতে পারে । তাদের জন্য রয়েছে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি, আখিরাতে মুক্তি ও দুনিয়ার শান্তি । ইসলামি ইবাতদের 
অন্যতম হলো রোযা ৷ রোযা আত্মসংশোধনের ব্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা 
রাখে । একজন রোযাদার কি করে এবং কোন কাজ থেকে বিরত থাকে 
সেদিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় রোযা কতটা গুরুত্পূর্ণ । রোযার আভিধানিক 
অর্থ নেমে যাওয়া, বিরত থাকা । শরিয়তের পরিভাষায় রোযা বলা হয় নির্দিষ্ট 
সময়ে নিয়ত-সহকারে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকা | রোযা 
শুধু আল্লাহকে ভয় করার কথা বলে। যেমন- মানুষ যখন রোযা 
রাখে-সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকে । যদি 
আল্লাহর ভয় অন্তরে না থাকে তাহলে চুপে চুপে খাওয়া মানুষের জন্য কোনো 
ব্যাপার না। রুদ্ধদ্বার অথবা পানির নিচে ডুব দিয়ে এক ঢোক পানি পান 
করলে কার দেখার সাধ্য আছে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া । রোযা বলে একমাত্র 
আল্লাহকেই ভয় করো । কেননা আল্লাহ তা'আলা সবকিছু দেখেন এবং 
শোনেন । রোযা নেক আমলের প্রতিদান শুধু আল্লাহর কাছ থেকে নেওয়ার 
কথা বলে । যেমন- মানুষ চক্ষু-লজ্জায় রোযা রাখে না। কারণ চক্ষু-লজ্জায় 
রোযা রাখতে হয় না। সবার সামনে না খেলেই তো হল । যারা রোযা রাখে 
শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যেই রাখে । রোযা বান্দা এবং মওলার 
মধ্যে গোপন এক সম্পর্ক । বান্দা রোযা আছে কি-নেই মাওলা ছাড়া কেউ 
জানেন না। কিন্তু অন্য আমল এমনটি নয় । একমাত্র রোযা দ্বারাই খাটি 
বান্দার পরিচয় পাওয়া যায় । সেই জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “রোযার 
প্রতিদান আমি নিজ হাতে দেব ।' 

হালাল রুষি যদি না মিলে তাহলে না-খেয়েই থাকতে হবে । কেননা রোযার 
মাধ্যমে না খেয়ে থাকার অভ্যাস করা যায় । আর রোযা থেকেও যদি হারাম 
উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা ইফতার করা হয়-এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা 
(রা.) বলেন, অনেক রোযাদার আছে যাদের রোযার বিনিময়ে অনাহারে 
থাকা ছাড়া আর কিছুই হয় না। [ইবনে মাজাহ] কেননা সারা দিন রোযা 
রেখে যে সাওয়াব কামাই করল তার থেকে বেশি গুনাহ হয়ে গেল ইফতারের 
সময় হারাম টাকা দিয়ে ইফতার করে । ফলে সারা দিন অনাহারে থাকা ছাড়া 
আর কিছুই মিলল না । হালাল রুঘি এত বড় জিনিস যে, দু'আ কবুল হওয়ার 
জন্য প্রাথমিক শর্ত । হালাল রুযি ভক্ষণ না করলে দু'আ বিফলে যেতে 
বাধ্য । অনেক বিপদগ্রস্ত আকাশের দিকে হাত ইঠিয়ে করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা 
করে । কিন্তু পানাহার ও বেশভুষা সবকিছু না-জায়েয অর্থের তাই তা অগ্রাহ্য 
হয়ে যায় । আজ আমাদের দু'আ কবুল না-হওয়ার বড় কারণ এটাই । আর 
হারাম রুষি দিয়ে গঠিত শরীর জাহান্নামেরই উপযুক্ত । [বুখারি] রোযা বলে 
হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থে সংসার চালানোর জন্য যথেষ্ট না হলে প্রয়োজনে 


আগস্ট'১০ 


তিন বেলার স্থালে দুই বেলা খাবারের, ভরপেটের স্থলে আধপেটে খাবারের, 
দামি কাপড়ের পরিবর্তে মোট কাপড় পরার | রোযাদারকে কামস্পহা থেকে 
দুরে থাকতে হয় । এ বিরত থাকা থেকে রোযাদারকে রোযা বলে নিজের 
পরিবার-পরিজনের মনোরঞ্জন ধময়ি সীমারেখা মেনে চলতে হবে । স্ত্রীর 
মনোরঞ্জন আর ছেলে-মেয়ের আবদার পূরণে হারামের আশ্রয় নেয়া যাবে 
না । কুরআন-হাদিসের নির্দেশ অমান্য করা যাবে না । 
রোযাদারের জন্য গিবত, মিথ্যা, চোগলখুরি, বাজে কথা, কটু বাক্য ইত্যাদি 
থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখা অত্যন্ত জরুরি । হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন, 
রোযা মানুষের জন্য ঢাল-স্বরূপ ৷ যতক্ষণ তা কেড়ে ফেলা হয় না হয়। 
[নাসায়ী] ঢাল অর্থাৎ ঢাল দ্বারা মানুষ যেভাবে আত্মরক্ষা করে ঠিক তদ্রুপ 
রোযা দ্বারা মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় । জনৈক সাহাবী হুযুরকে 
(সা.) জিজ্ঞাসা করেন, রোযা কিভাবে কেড়ে ফেলা হয়? হুযুর (সা.) উত্তর 
দেন, মিথ্যা এবং গিবত দ্বারা । অথচ রোযার দিনে আমরা সময় কাটানোর 
জন্য ওইসব পন্থাই অবলম্বন করে থাকি | গিবত দ্বারা সকল নেক আমল 
ধবংস হয়ে যা । আর মিথ্যুক এর ওপর আল্লাহর লা*নত বর্ষিত হয় । সে জন্য 
রোযা বলে, গিবত, মিথ্যা ইত্যাদি থেকে সর্বদা বিরত থাকতে হবে । যে 
ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশা নিয়ে রোযা রাখে তার বিগত দিনের 
গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় । [আল-হাদিস] 
রমযান মাস নিজেকে চেনার, জানার, বোঝার এবং নিজের দীনি অবস্থান 
ংহত করার মাস । আমরা রোযা রাখার সাথে সাথে আল্লাহর রহমত ও 
দয়া কামনা করে কুরআন-হাদিসের আলোকে চলতে সচেষ্ট হলে পরহেযগার 
মুত্তাকি হওয়া সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ । আল্লাহ আমাদের তওফিক দান 
করুন। 


মুহাম্মদ ওয়াহেদ রউফ 


চরি্রই উন্নতির সোপান 


সৎ চরিত্র মানব-জাতিকে উচ্চ আসনে বসায় । অসৎ চরিত্র অধঃপতনে নিয়ে 
যায় । তাই সৎ চরিত্র ও সৎ সাহসই মানুষের ম্যাদা ও উন্নতির মূল । আর 
অসৎ চরিত্র অকল্যাণের প্রশস্ত পথ । কেননা নবীগণকে (আ.) আল্লাহ পবিত্র 
বংশে, সৎ চরিত্র ও সৎ সাহস দিয়েই স্ব স্ব জাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন । 
ফলে তাদের প্রত্যেকেই জাতির জন্য উত্তম নমুনা ও সৎ পথ প্রদর্শক 
এজন্য পূর্ববর্তী নবীগণের (আ.) আদর্শ ও আখলাক থেকে শিক্ষা ও নসিহত 
গ্রহণ করার জন্য আমাদেরকে বলা হয়েছে: “নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের 
(নবীগণের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে । [আল-মুমতাহিনা: ৬] “নিশ্চয় 
তোমাদের জন্য ইবরাহিমের (আ.) মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে । [আল- 
মুমতাহিনা: ৪] আমাদের নবী রাহমাতুল্লিল আলামিনের শানে বলা হয়েছে, “ 
হে নবী! নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী ।” [আল-কলম: ৪] “নিশ্চয় 
তোমাদের জন্য রাসুলে পাকের (সা.) মধ্যে উত্তম আদর্শ ও নমুনা রয়েছে ।' 
[আল-আহ্যাব: ২১] 

আখলাকে হাসনা বা সৎ চরিত্র বলতে আল্লাহপাকের সমস্ত আদেশ ও 
নিষেধকে মেনে চলা এবং রাসুলে পাক (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের 
অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায় আর অসৎ চরিত্র যেমন- নামায না 
পড়া, রোযা না রাখা, হজ না করা, যাকাত আদায় না করা, চুরি করা, 
ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মদপান করা, 
হিরোইন সেবন, গিবত করা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা, ডাকাতি করা, 
পরের মালে আত্মসাৎ করা, ঘুষ লেদেন, সুদ খাওয়া, সুদের সাক্ষী হওয়া, 
পদরি খেলাফ করা, অন্যায়-অবিচার করা, মা-বাবার নাফরমানি করা, 
অন্যায় হত্যা করা, যুলুম করা এবং আমানতের খেয়ানত করা ইত্যাদি । এক 
কথায় আল্লাহপাকের অসন্তুষ্টি ও নারাধির কাজ করাকেই চরিত্রহীন ও 
আদর্শহীন বলে । 

তাই আসুন! আমরা সবাই সৎ চরিত্রবান হই এবং আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভ 
করি । আমিন । 


কাওসার আহমদ নুমান) 
ছার: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চথাম 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


হল 


দাও সাড়া দাও মাগো 
মুহাম্মদ মিসবাহ উদ্দিন 


দাও সাড়া দাও মাগো তুমি 

কোথায় গেলে চলে 

সন্ধি ছিল তোমার সাথে 

পাশে থাকবো বলে । 
রাত চলে যায় ঘুম আসে না 
তোমার খোকার চোখে 
তুমি থাকলে থাকতাম আজি 
মাগো তোমার বুকে । 

চোখের পলক খোল মাগো 

ডাকছে তোমার খোকা 

কেন তুমি চলে গেলে 

বানিয়ে আমায় বোকা । 
গভীর রাতে স্বপ্ন দেখি 
আসলে তুমি ফিরে 
খোকা বলে কোলে তুমি 
নিলে আদর করে । 

আজকে তুমি চলে গেলে 

আমায় একা ফেলে 

বল এবার কাকে আমি 

ডাকব মাগো বলে। 


আধুনিক মডেল 
মুহাম্মদ শাহিনুল ইসলাম 


আধুনিক মডেল এল দুনিয়ায় 

রিকসাওয়ালা মোবাইল টিপায় । 
উভয় বেলা পান্তা ভাত খায় 
দিন-রাত সিনেমায় যায় । 


শার্ট, প্যান্ট পরে 
সিগারেট ধরে । 
হাতে দিয়ে ঘড়ি 
দেখায় বাবুগিরি । 


বউকে পাঠায় ভিক্ষায় 

সে যায় সিনেমায় । 
নেশায় ধরলে মদ খায় 
ক্ষুধার জ্বালায় বউ পিটায় । 

ঘরে করে মারামারি | 
ছেলে-মেয়ের কান্নায় 


পাড়া-পড়শির ঘুম ভেঙে যায় । 


তুবু মডেল নাহি ছাড়ে । 


আগস্ট'১০ 


সুদ 
মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম 


শক্তি সাহস বল 

সব জায়গাতে বাড়ছে কেবল 
সংগঠন আর দল । 
সুদের টাকা খাওয়া যেমন 
সবাই জানি হারাম 

জেনে শুনে খাচ্ছি তবু 
পাচ্ছি খুবই আরাম । 
কালো টাকা পকেট ভরে 
নিজেকে গুণী মানি 
দিনে দিনে মানুষগুলোর 
হচ্ছে ঈমানহানি | 


আবেদীন জনী 


চুল ছড়িয়ে আকাশ জুড়ে 
হাওয়ার সাথে ওদের আছে 
কী যে গভীর সখ্য- 
এদিক-ওদিক ছোটাছুটি 
খাচ্ছে ওরা লুটোপুটি 
গুড়-ম গুড়-ম খুনসুটিতে 
কাপছে নীলের বক্ষ । 
মেঘপরীদের কালো চুল 
চুলের শোভা বিজলীফুল 
কোন আনন্দে কিসের নেশায় 
সাজছে এমন করে? 

ছুঁতে বুঝি মাটির মন 


আষাট়ী ছড়া 
শামসুল হক দিশারী 


মনটা যেনো আজকে ভোরে 
অন্য রকম চমক খেলো, 
একটু তাড়া দু'পাশ দিয়ে 
মুচকি হেসে হাওয়া গেলো । 
রবির আলো ভিন্ন ভাবে 
বাদল গানে পড়লো গায়ে, 
আলো ছায়ার পরশ মাখা 
হাসি ফোটায় ডাইনে-বায়ে । 
এবং দেখি দশ দিগন্তে 
হরেক রঙে বিষ্টি শুরু, 
কাতার বেঁধে সাজ করেছে 
খণ্ড মেঘে আকাশ পুরো | 
সবার ভেতর এমনি সাড়া 
কারণ আয়াট় দিচ্ছে নাড়া । 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
মুহাম্মদ জাবেদ হুসাইন 


ভুবন যখন ঢাকা ছিল 
ছেলে হলে লালন-পালন 
মেয়ে হলে কবরে । 
তিনশ ষাটটি মানত খোদা 
ন্যাংটা হয়ে করত পুজা, 
বুঝত না কেড রাসুল-খোদা 
চিনত না তা নামায-রোযা | 
ঠিক সেক্ষণে এলেন ভবে 
মুহাম্মদ রাসুল (সা.) 
তার আগমন আনলো ডেকে 
শান্তি-সুখের রোল । 
রইল না আর অন্ধকার 
অজ্ঞতা যত 
হল সবাই নামায-রোযা 
কুরআন পড়ায় রত । 


জীকালো এই আয়োজন 
বিষ্টি হয়ে রিমঝিমাঝিম 
তাই তো পড়ে ঝরে । 


তবুও বরণ করতে হয় 
বুঝে দুটো চোখ, 

তারপরে যে নতুন প্রভাত 
আসবে ভবে, দূর হবে রাত 
ঘুচে সকল শোক । 


[কৌতুক 

পিতা ও পুত্রের মধ্যে কথোপকথন 
পিতা: আদিলং তুই অযু না-করেই ফজরের 
নামায পড়লি? 

পুত্র: আব্বু! শীতে পানি এতোই ঠাণ্ডা হয়ে 
গিয়েছিল যে, যেন বরফ জমে যাওয়ার মতো 
অবস্থা । তাই তায়াম্মুম করেই নামায পড়েছি । 


সংখহে: মুহাম্মদ নিশাত 
ছা: আস-সাফ আদর্শ শিক্ষা নিকেতন 


যৌতুক বিরোধী আন্দোলন 

যায়েদ: দোস্ত আমি মে মাস থেকে যৌতুকের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবো | 

তালহা: কেনরে! এপ্রিল থেকে হয় না? 
যায়েদ: নারে! এপ্রিলে যে আমার বিয়ে! 


সংগ্রহে: ইবরাহিম আনোয়ারী 
ছার: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩০ 


| আল_জামি় আল হল পটিয়া বর্তমান বিশ্বের অন্যতম এবং | 

€লাদেশের বহুমুখী বৃহত্তম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র। ১৯৩৮ ইতরেজি| 
| সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ যাবৎ এই জামিয়া মুসলিম-সমাজে পবিত্র] 
| কুরআন-হাদিসের আলো বিস্তার, ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুনের | 


বিগত ২৪ জুলাই ২০১০-১১ শাবান ১৪৩১ শনিবার বাংলাদেশের 


| ব্যাপক প্রচার এবং পরিবেশক কুসংস্কারমুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়ে | 


বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় অবস্থিত শত শত কেন্দ্রে হাজার হাজার ছাত্র 
ইত্তিহাদুল মাদারিস আল-আরাবিয়া তথা কওমী মাদরাসা 
শিক্ষাবোর্ডের তত্বাবধানে বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ২৯ 
জুলাই ২০১০-১৬ শাবান ১৪৩১ বৃহস্পতিবার কঠোর শৃঙ্খলার মধ্য 
দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হয়। দেশের বিভিন্ন মাদরাসা থেকে 


| জাতির দিক-নির্দেশনার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছে । এই | 
| জামিয়ার ধর্মীয় শিক্ষাদানের সাথে সাথে ছাত্রবৃন্দকে কর্মঠ করে | 
| তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যার প্রশিক্ষণের | 
নাহার হয দতি বারন ভানিযা রর রা 
॥ লাভ করে বিরাট সংখ্যক মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুবাল্লিগ, ; 


মনোনীত শিক্ষকবৃন্দ পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে পরিদর্শক ও তর্্বীবধায়ক 


| ইসলামি চিন্তাবিদ ও আরবি সাহিত্যিক, কারী ও হাফিয দেশ ও। 


হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । রামাযানের শেষ নাগাদ উক্ত 
বিভাগসমূহের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার আশা করা যাচ্ছে। 
ইত্তিহাদুল মাদারিস আল-আরাবিয়ার সভাপতি আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালিম বুখারী (দা. বা.) বিভিন্ন কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন । 


গত ১১ শাবান ১৪৩১ হিজরি-২৪ জুলাই ২০১০ ইংরেজি শুরু হয়ে 
সপ্তাহব্যাপী আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩০-১৪৩১ 
হিজরি শিক্ষাবর্ষের সকল শ্রেণী ও বিভাগের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । এতে শিক্ষকদের কঠোর তত্বাবধানে হাজার হাজার ছাত্র 
অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অংশ গ্রহণ করে । উল্লেখ্য ১৫ রমযানের পর 
ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পুরোদমে কাজ চলছে । 


পটিয়া, উট্গ্রাম । ফোন: ০৩১-৭২২৩৪৮ 


বিজ্ঞপ্তি 
১৪৩১-৩২ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩১-১৪৩২ 
হিজরি শিক্ষাবর্ষ আগামী ৬ শাওয়াল ১৪৩১ থেকে আরন্ত 
হবে । উক্ত তারিখ থেকে জামিয়ার সকল বিভাগ ও 
শ্রেণীতে ভর্তি-কার্যক্রম শুরু হবে । ভর্তিচ্ছু সকল ছাত্র- 
অভিভাবককে যোগাযোগ করার আহ্বান করা যাচ্ছে । 


শিক্ষাবিভাগ 


আগস্ট'১০ 


॥ জাতির ব্যাপক দীনি খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন । আল-জামিয়ায় ! 
| প্রাথমিক স্তর থেকে ফিকাহ, আরবি সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য শীর্ষক ৷ 
, উচ্চ পায়ের বহুমুখী শিক্ষাবিভাগ রয়েছে, যা জামিয়ারই বৈশিষ্ট্য । | 
এতে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য, নাহ-সফর, ফরায়েষ, তাজবিদ, হিফয | 
| ও হস্তশিল্পের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় । | 
ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নও-মুসলিমও রয়েছে। সমস্ত | 
| ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান এবং বাসস্থান, বিদ্যুৎ ও পানি | 
| সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় । তদুপরি সকলের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক | 
| আল-জামিয়া থেকে প্রদান করা হয় । ২,৫০০ জনের মতো ছাত্রকে | 
| জামিয়া থেকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় এবং নও- | 
| মুসলিমসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্রের পোশাক ও চিকিৎসা তথা না 
প্রকার ভরণ- -পোষণের দায়িত্ব এই জামিয়া বহন করে । 
| জামিয়া সাদকা তহবিল থেকে দরিদ্র ছাত্রদের তরণ-োষণ ইত্যাদি! 
| এবং চদা তহবিল থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন, নিমণি। 
| ্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করা হয় । এ যাবৎ জামিয়া, মুসলিম ভাই-| 
, বোনদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই ক্রমোন্নতি ও বিশেষ । 
1 অগ্রগতির পথে রয়েছে। | 
| অতএব মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি একান্ত আবেদন যে, আপনারা | 
| এই এতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা নিকেতনের জন্য দু'আয়ে খায়র ও | 
সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দানে তাওহিদ ও রিসালতের অমীয় | 
| বাণী প্রচার-প্রসার ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে জামিয়ার শক্তি বৃদ্ধি | 
| করবেন । আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের সহায় হোন । ৰ 
ৰ 


| 
| | 
| | 
| মহাপরিচালক ৰ 
| | 
| | 


“অতো সাহায্য দেন না যে এতো বেশি ছড়ি 
ঘবুরাবেন' ___মতিয়া চৌধুরী 
বিশ্বব্যাংকের কঠোর সমালোচনা করে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী সংসদে 
বলেন, কথা বলার সময় লাগাম টেনে 
কথা বলবেন । অতো সাহায্য দেন না 
যে, এতো ছড়ি ঘোরাবেন । বাজেট 
নিয়ে বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তাদের মন্তব্যের 
কঠোর সমালোচনা করে মতিয়া চৌধুরী 
বলেন, কেন আপনারা অযোগ্যতাকে 
৭৭ উৎসাহিত করছেন? কার স্বার্থ আপনারা 
রন রজা15 
বিশ্বব্যাংককে উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, হেদায়েত করা একটু কমান। 
মাঝে মাঝে কাগজে দেখি আপনারাই দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছেন । কৃষিমন্ত্রী প্রস্ত 
1বিত বাজেট সম্পর্কে বলেন, গরিবের দিকে নজর রেখে বিভিন্ন পদক্ষেপ 
নিয়ে আমরা দারিদ্র্যের বলয় থেকে বেরিয়ে আসবো । 


চলে গেলেন আইনুদ্দিন আল আজাদ 

গত ১৮ জুন শুক্রবার সিলেট থেকে অনুষ্ঠান শেষে রাজশাহী প্রত্যাবর্তনের 
রা পথে নাটোরের লালপুরে এক মারাত্মক সড়ক 
দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ড্রাইভারসহ ইন্তেকাল করেন 
*. ইসলামি সংগীত শিল্পী আইনুদ্দিন আল আজাদ । 
“ তার মৃত্যুতে ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গনে অপ্ুরণীয় 
ক্ষতি হয়ে গেল। ১৯৭৭ সালের ১৪ মার্চ 
ঝিনাইদহ শহরের হাজারাতলা নামের এক 
অজপাড়ার্গায়ে জন্মেছিলেন তিনি । এ পর্যন্ত তার 
| ২৭টি একক ক্যাসেট বের হয়েছে । খ্যাতিমান এ 
দু শিল্পীর শিক্ষা জীবন শুরু ঝিনাইদহ শহরের 
_ কাষ্টসাগরা দাখিল মাদরাসা থেকে । এখান থেকেই 
দাখিল. আলিম, ফাজিল দিয়ে চলে যান ছারছিনা আলিয়া মাদরাসায় । 
কামিল পাস করেন ঢাকা আলিয়া হতে | এরপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
ধলা সাহিত্যে অনার্স করে ছাত্র জীবনের ইতি টানেন আইনুদ্দিন আল 
আজাদ । ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন “কলরব* নামের শিশু-কিশোর 
ংস্কৃতিক সংগঠন । সারাদেশে প্রায় ৫ হাজার শিক্ষার্থী যুক্ত হয় তার 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে । রাজনৈতিকভাবে আইনুদ্দিন আল-আজাদ ইসলামী 
আন্দোলন বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িত ছিলেন । ছাত্রজীবনে তিনি ইসলামী 
শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ছিলেন । আধ্যাত্মিক 
রাহবার ছিলেন চরমানোইয়ের পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল 
করীম (রেহ.) । পারিবারিকভাবে আইনুদ্দিন আল আজাদ ছিলেন মেয়ে রুহি 
(৬) ও ছেলে গালীবের (৩) বাবা । বাবা, মা, স্ত্রী, চার বোনসহ আট ভাই 
রেখে গেছেন । মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল মাত্র বত্রিশ । 


আগস্ট'১০ 


চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার হয়ে 


মিয়ানমার পর্যন্ত রেলপথ হচ্ছে 

পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের 
যোগাযোগ বৃদ্ধির পরিকল্পনা নিয়েছে 
সরকার | এর অংশ হিসেবে চট্টগ্রামের 
পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন মিটারগেজ রেলপথ 
নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ 
প্রকল্পের মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে 
এক হাজার ৮৫২ কোটি টাকা । আগামী 
মাস থেকে শুরু হয়ে ২০১৪ সালের জুন মাসে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে । 
প্রকল্পের আওতায় ১২৮ কিলোমিটার নতুন উর স্থাপন, ২৬ 
কিলোমিটার লুপ লাইনসহ ১৫৪ কিলোমিটার নতুন মিটারগেজ রেলওয়ে 
লাইন নির্মাণ করা হবে । সাতকানিয়া, লোহাগাড়া চকরিয়া, দুলাহাজরা, 
রামু, ঈদগাহ, কক্সবাজার, উখিয়া মোট নয়টি নতুন স্টেশন নির্মাণ করা 
হবে । এছাড়া ৪৭টি ব্রিজ, ১৪৯টি কনক্রিট বক্স কালভার্ট, ৫২টি কনক্রিট 
পাইপ কালভার্ট নির্মাণ করা হবে । প্রস্তাবিত ট্রা্স এশিয়ান রেলওয়ে 
করিডোরে প্রবেশের সুবিধা প্রদান করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য । চীন 
সরকার হতে অর্থায়নের ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে বলে সর্থ 
সুত্রে জানা গেছে। 


বৈদ্যুতিক স্ট্যানগান পেল পুলিশ 
বিশৃংখলাকারীদের তাৎক্ষণিকভাবে 
কাবু করতে বাংলাদেশ পুলিশ 
বাহিনীতে যুক্ত হয়েছে ইলেক্টনিক 
(বৈদ্যুতিক) স্ট্যানগান ডিভাইস | এ 

শ্িষ্ট ব্যক্তি মুহূর্তের মধ্যেই কাবু 
হয়ে যাবে | ইউরোপ ও আমেরিকার 
বিভিনন দেশে দুর্ধর্ষ অপরাধীকে 
তাৎক্ষণিকভাবে দমাতে এ স্ট্যানগান 
ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে 
প্রাথমিকভাবে এরকম দু'শত অস্ত্র 
আনা হয়েছে । শাহজালাল বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক 
মানে উন্নীত করার অংশ হিসেবেই এ অস্ত্রের প্রথম চালানটি সেখানে দেয়া 
হচ্ছে । বিমানবন্দরে কর্মরত নারী কমান্ডোদের এ স্ট্যানগান দেয়া হবে | এ 
ডিভাইসটি শরীরে স্পর্শ করে বোতাম চাপ দেয়া মাত্রই বৈদ্যুতিক শক লেগে 
মুহূর্তের মধ্যে দুর্বল হয়ে পড়বেন । স্ট্যানগান ব্যবহারের ফলে কিছুক্ষণের 
জন্য তড়িৎ শক্তি শরীরের যাবতীয় অঙ্গ নিষ্ক্রিয় করে ফেলে ও মস্তিস্ক কোন 
প্রকার নির্দেশনা দিতে অপরাগতা জানায় । তবে এর ফলে মারাত্মক কোন 
শারীরিক ক্ষতি হয়না । কোট অথবা লেদার জ্যাকেটের ওপরেও স্ট্যানগানটি 
কার্ধকর । 


১০৪৮ জন নাগরিক বন্দি 
তে এক হাজার ৪৮ জন বিদেশী নাগরিক বন্দি 
আছেন । এরমধ্যে ৩শ' ৪৯ জন 


ভারতীয়, ২১ জন পাকিস্তানী, ৬শ” ৬৬ 
॥ জন মিয়ানমারের, ৩ জন তাঞ্জানিয়ার, 
১৬ জন নেপালের ও এক জন 
নী জাপানের নাগরিক | ১০২ জন ভারতীয় 
নাগরিকের বিচার চলছে । ৭৭ জনের 
সাজার নেহার এখনো হলি টনের জার নি়াদিহওার 
পরও দেশে ফিরতে পারছেন না । বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে ১৪৯ জন 
ভারতীয় নাগরিকের সাজার মেয়াদ শেষ হলেও দেশে ফিরতে পারছে না। 
এরমধ্যে যশোর কেন্দীয় কারাগারে ৫৫ জন, সাতক্ষীরা কারাগারে ১১ জন ও 


চুয়াডাঙ্গা কারাগারে ১৩ জন রয়েছেন । 
)॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


দেবে না সৌদি আরব 
ইরানে বিমান হামলা চালানোর জন্য ইসরায়েলকে আকাশ পথে করিডোর 
সপ দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে 
৯ সৌদি আরব । শুধু সৌদি আরব নয় 
ইরানে হামলার জন্য কোন পারস্য 
উপসাগরীয় দেশ সহায়তা করবে না। 
এমনকি ইরানের পরমাণু কর্মসূচি এ 
অঞ্চলের জন্য হুমকি হলেও তা করবে 
না বলে বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন । শুধু 
ইসরায়েলকে নয় বিশ্বের কোন দেশকে ইরানে হামলার জন্য সহযোগিতা 
করা হবে না বলে জানান, কিং সৌদ ইউনিভার্সিটি এর ড. আব্দুল আজিজ 
হামাদ | তিনি বলেন, আমরা ইরান বিষয়ে সব সময় শান্তিপূর্ণ সমাধানের 
কথা বলে আসছি । এ বিষয়ে দুবাইভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর নিয়ার-ইস্ট এন্ড 
গালফ মিলিটারি এনালাইসিস এর মহাপরিচালক রিয়াদ খাওয়াজি বলেন, 
এটা যুক্তরাষ্ট ও ইরানের মধ্যকার মনস্তাত্বিক লড়াই । ইরানের চারটি পরমাণু 
স্থাপনায় হামলার মতো ক্ষমতা ইসরায়েলের রয়েছে । এর আগে লন্ডনভিত্তিক 
দ্য টাইমস পত্রিকায় সৌদি আরবের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে দেশটি 
ইসরায়েলকে ইরানে হামলা চালাতে সহায়তা দেবে । 


কখনোই সৈন্য পাঠাবে না 


রাশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী সের্গেই ইভানভ বলেন, রাশিয়া পরিবহন, গোয়েন্দা 
ও লজিস্টিক সাপোর্টসহ 
আইএসএএফকে বিভিন্ন ধরনের 
সহযোগিতা প্রদান করছে। কিন্তু তিনি 
প্র আফগানিস্তানে পুনরায় সৈন্য পাঠানোর 
(818 সম্ভাবনা নাকচ করে দেন । সিঙ্গাপুরে 

শপ আঞ্চলিক নিরাপত্তাবিষযয়ক সম্মেলনে 
প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি বলেন, রাশিয়া 
স্কেলে শে কেন 
পাঠানো হবে না আশা করি তা আপনারা বুঝতে পারছেন । প্রশ্নটি যুক্তরাষ্ট্রকে 
জিজ্ঞেস করার মতো যে তারা ভিয়েতনামে সৈন্য পাঠাবে কিনা । উল্লেখ্য, 
সোভিয়েত বাহিনী ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তান দখলে 
রাখে । এ সময়ে ১৩ হাজারেরও বেশি সোভিয়েত সৈন্য তালেবানদের হাতে 
প্রাণ হারায় । সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পেছনেও এ আগ্রাসনের 
ভূমিকা রয়েছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন । ইতিহাস সাক্ষী আফগানিস্তান 
চিরকাল বিদেশী আগ্ৰাসীদের জন্য মরণফীদ হিসেবে বিচেত হয়ে আসছে । 
আফগান জাতিকে কেউ পরাজিত করতে পারেনি । 


ডা. জাকির নায়েকের ব্রিটেন প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা 
ভারতীয় ধর্মপ্রচারক ও তুলনামূলক ধর্মতত্বের গবেষক ডা. জাকির নায়েককে 
ব্রিটেন প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে । 8৪ বছর বয়সী জাকির 
নায়েক সাধারণত টেলিভিশনে ধরমীয়ি প্রচারণা চালান এবং ইসলামের বিরুদ্ধে 
ভিন্ন মতাবলম্বীদের অভিযোগের যৌক্তিক জবাব দিয়ে থাকেন । তার লন্ডন 
এবং উত্তর ইব্ল্যান্ডে কয়েকটি বক্তৃতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। 


আগস্ট'১০ 


কিন্ত নতুন বিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তেরেসা মে 
টেলিগ্রাকে জানান, আমি জাকির 
নায়েককে বৃটেনে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা 
জারি করেছি । তিনি বলেন, ভিনদেশীদের 
+ রিট অধিকার নয় । আমরা এমন কোন ব্যক্তিকে 
০০6 5.2... বৃটেনে আসার সুযোগ দিতে পারি না যা 
পু দেশটির জন্য ক্ষতিকর | ডা. জাকির 
্ নায়েককে বিটেন প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ 
করার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সচেতন মানুষ 
ক্ষুদ্ধ হয়েছেন । তারা মনে করেন, ব্িটিশ সরকার ইসলামের অগ্রযাত্রায় ভীত 
হয়ে পড়ছে । ডা. জাকির নায়েকের কোন বক্তব্য যদি তাদের অপছন্দ হয় 
তাহলে তারা অনুরূপ সেমিনার করে তাদের নিজস্ব মন্তব্য তুলে ধরতে 
ছা মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা প্রদান গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির 
পরিপন্থী ৷ 


আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে নিযুক্ত বিশেষ মার্কিন 
দূত রিচার্ড হল্কুক পাকিস্তানকে ইরানের সঙ্গে 
করে দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি আইন 
প্রণয়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে যা এ প্রকল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করতে পারে । সম্প্রতি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
+ শীহ মেহমুদ কোরেশির সঙ্গে যৌথভাবে 
ংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, 
“'আইনটির বিষয়ে কোনো কিছু জানার আগে এ 

টা রি প্রকলের ব্যাপারে অতিরিক্ত কোনো প্রতিশ্রুতি না 
দেয়ার জন্য য আমরা বা পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়েছি ।' ইরানের জ্বালানি 
সেক্টরে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হলে পাকিস্তানি কোম্পানিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত 
হতে পারে । সম্প্রতি ইরান ও পাকিস্তান একটি রপ্তানি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে । 
চুক্তিতে ইরান ২০১৪ সাল থেকে তার পুবাঞ্চলীয় প্রতিবেশী পাকিস্তানের 
কাছে প্রাকৃতিক গ্যাস বিক্রির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে । ইতোমধ্যে ইরান 
দক্ষিণাঞ্চলীয় আসালুয়েচ থেকে ইরানশাহর পর্যন্ত ৯০৭ কিলোমিটার দীর্ঘ 
পাইপলাইন নির্মাণ করেছে। ৭৬০ কোটি ডলারের এ পাইপলাইন দিয়ে 
ইরানের বৃহত্তম সাউথ পারস ফিল্ড থেকে গ্যাস রপ্তানি করা হবে। 
প্রাথমিকভাবে ইরান, পাকিস্তান ও ভারতকে এ পাইপলাইনে যুক্ত করার 
পরিকল্পনা ছিল । 


আফগানিস্তানে স্থাপিত হচ্ছে প্রথম রেলপথ 
প্রথমবারের মতো রেল লাইন স্থাপনের মাধ্যমে একটি বৈপ্রবিক প্রকল্পের 
ও কাজ শুরু করেছে আফগানিস্তান । এই 
প্রকল্প দারিদ্র পীড়িত, যুদ্ধ বিধ্বস্ত, ভূ- 
বেষ্ঠিত দেশটিকে পুনরুজ্জীবিত করে 
, “সিক্ক রোড” বাণিজ্য কেন্দ্র ৪৮ 


হু 


এ প্রতিষ্ঠিত 


উদরেরিভীনিন জীন দলটি 
উত্তরাঞ্চলের  উষর মরুভূমিতে 


প্রথমবারের মত রেলপথ স্থাপনের লক্ষ্যে শ্রমিকরা কাজ শুরু করেছে । এশীয় 
উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) রেলপথ নির্মাণের জন্য ১৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার 
অনুদান প্রদান করেছে। প্রথম ধাপে উজবেকিস্তানের সীমান্তের সঙ্গে 
আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় শহর মাজার-ই-শরীফের সংযোগের জন্য ৭৫ 
কিলোমিটার রেল পথ নির্মাণ করা হবে । এই রেলপথ সাবেক সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থান এবং অন্যান্য স্থানের সঙ্গে সংযোগ সাধন করবে । 
উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রেল কর্পোরেশন এই রেল পথের 
নির্মাণ কাজ আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করবে । এই রেল পথটি 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


যোগাযোগের মাধ্যমে বাণিজ্য ক্ষেত্রে সুবিধা বৃদ্ধি এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে 
আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দরগুলোর সংযোগ স্থাপন করবে । এই প্রকল্পের মাধ্যমে 
এশিয়া থেকে ইউরোপ পর্যন্ত আফগানিস্থানের কৃষি পণ্য, বস্ত্র ও প্রাকৃতিক 
সম্পদ রফতানীর বাজার উন্মুক্ত হবে । আগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তান, চীন, 
তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও ইরানের সীমান্ত রয়েছে। 


ইকবাল মাদ্রাজ হাইকোর্টের 


প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত 

তামিলনাড়ু সরকার সম্প্রতি এম. ওয়াই ইকবালকে মাদ্রাজ হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করে। 
গভর্ণরের উপস্থিতিতে তিনি 
আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেন। তিনি 
২০০০ সাল হতে ঝাড়খন্ড হাইকোর্টে 
সিনিয়র বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব 
পালন করেন । ১৯৭৫ সালে রীচি জেলা 
জজ আদালতে এডভোকেট হিসেবে 
আইন পেশা শুরু করেন । ১৯৯০ সালে পাটনা হাইকোর্টে রাচি বেঞ্চে 
সরকারী কৌশলী হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৯৬ সালে তিনি পাটনা হাইকোর্টে 
বিচারপতি হিসেবে যোগদান করেন । 


মহাকাশে গোয়েন্দা উপগ্রহ পাঠিয়েছে ইসরাঈল 
ইসরাঈল মহাকাশে সম্প্রতি একটি সেনা গোয়েন্দা উপগ্রহ পাঠিয়েছে । এটি 
ইরানের পরমাণু কর্মসূচি পর্যবেক্ষণে 
সহায়তা করবে ৷ ইসরাঈলের প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দ্য ওফেক ৯' 
উপগ্রহটি তেল আবিবের দক্ষিণাঞ্চলীয় 
বিমান ঘাটি পালমাসিম থেকে মহাশুন্যে 
উৎক্ষেপণ করা হয়েছে । এটি ইতোমধ্যে 
মহাশুন্যে থাকা ইসরাঈলের অপর তিন 
উপগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হবে । উপগ্রহটিতে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ক্যামেরা রয়েছে, 
যার মাধ্যমে ইসরাঈল পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে ইরানের পরমাণু স 

কর্মকান্ডের ওপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ রাখতে সক্ষম হবে । ইসরাঈলও বিশ্বাস 
করে ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচির আড়ালে পরমাণু অস্ত্র তৈরির 
চেষ্টা চালাচ্ছে । অবশ্য এ অভিযোগ বরাবরই ইরান অস্বীকার করে যাচ্ছে। 
ধারণা করা হয়, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলই পারমাণবিক শক্তিধর একমাত্র রাষ্ট্রী ৷ 


এশিয়ায় হেরোইনের সর্বোচ্চ ভোক্তা দেশ ভারত 
এশিয়ায় ভারত হচ্ছে সর্বোচ্চ হেরোইন ভোক্তা দেশ এবং তারা দেশের 
. চাহিদার সমপরিমাণ পপি নিজস্বভাবে 
উৎপাদন করে থাকে বলে ধারণা করা 
হচ্ছে । হেরোইন তৈরির প্রধান কাচামাল 
হচ্ছে পপি। জাতিসংঘ মাদক ও 
অপরাধ বিষয়ক দফতরের 
(ইউএনওডিসি) সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ 
কথা বলা হয়। হেরোইনে রূপান্তর না 


আফগানিস্তানে ১লাখ কোটি 


বিপুল খনিজসম্পদের ওপর দীড়িয়ে আছে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ আফগানিস্তান ৷ 
সন্ধান পাওয়া লোহা, তামা, নিকেল ও সোনা, 
কপারসহ বিপুল খনিজসম্পদের কারণে দরিদ্র 
দেশটি বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশে পরিণত হতে 
॥ পারে । প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলারের কপার এবং 
লিথিয়ামসহ বিভিন্ন খনিজ ধাতুর এ বিশাল 
ভান্ডারের সন্ধান পেয়েছে আমেরিকা ৷ 
নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, দেশটির পাকিস্তান 
সীমান্তসহ দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে এ খনিজ সম্পদ 
ছড়িয়ে রয়েছে। এ অঞ্চলে তালেবান জঙ্গিরা 


| 


পযইলাটো বার ওপর হামলা চালায় । পেন্টাগনের কর্মকর্তারা জানান, 


বিপুল এ খনিজসম্পদের ফলে দেশটি বিশ্বের অন্যতম খনি কেন্দ্রে পরিণত 
হতে পারে, যা আফগান অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে । আমেরিকান 
সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রধান জেনারেল ডেভিড প্ট্রাউস নিউইয়র্ক টাইমসকে 
জানান, আবিষ্কৃত খনিজ পদার্থের মধ্যে কপার, লিথিয়াম, লোহা, সোনা, 
নিওবিয়াম এবং কোবাল্ট রয়েছে। এ খনিজ ভান্ডার যুদ্ধবিধ্বস্ত 
আফগানিস্তানকে খনিজপদার্থ রপ্তানিতে বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে নিয়ে যেতে 
পারে । প্নট্রাউস বলেন, লোহা এবং কপারের মজুদ এত বেশি যে, তা 
আফগানিস্তানকে বিশ্বে অন্যতম উৎপাদনকারীতে পরিণত করবে । তিনি 
বলেন, এ সন্তাব্য মজুদ বিস্ময়কর । প্রতিবেদনে বলা হয়, আফগানিস্তানে 
সন্তাব্য লিথিয়ামের মজুদের পরিমাণ বলিভিয়ার সমান | বলিভিয়ায় বিশ্বের 
সবচেয়ে বেশি লিথিয়াম মজুদ আছে। লিথিয়াম প্রধানত রিচার্জেবল 
ব্যাটারিতে ব্যবহার হয় । এ ধরনের ব্যাটারি মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ 
কম্পিউটার, ইলেকন্রিক কারসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস যন্ত্রাংশে ব্যবহার করা 
হয় । প্রতিবেদনে বলা হয়, আফগানিস্তানে কোনো খনিজ শিল্প-কারখানা 
নেই । তাই প্রাপ্ত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে দেশটির কয়েক দশক লেগে 


যাবে। 
যুক্তরান্ত্রের রেকর্ড পরিমাণ খণ 


ইতিহাসে এই প্রথম ১৩ ট্রিলিয়ন বা ১৩ লক্ষ কোটি ডলারেরও বেশি খণণ্রস্ত 
হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র । সরকারি সূত্র মতে, 
অর্থনৈতিক মন্দা কাটানোর জন্য 
সরকারের নতুন নতুন পদক্ষেপের মধ্যে 
গত ১লা জুনে খণের পরিমাণ 
দাড়িয়েছে রেকর্ড ১৩,০ 
৫০,৮২৬,৪৬০,৮৮৬ দশমিক ১৯৭ 
ডলারে । গত দশ বছরে খণ দ্বিগ্ুণেরও 
বেশি বেড়েছে এবং বর্তমানে এ পরিমাণ 
বার্ষিক জিডিপির ৯০ শতাংশের নিচে 
রয়েছে। এ খণ সঙ্কটের কারণে 
সরকারের ব্যয় এবং ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের একে অপরের ওপর 
এর দায় চাপানো নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক অঙ্গন । 
প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা রিপাবলিকানদের দোষারোপ করে বলেছেন, তারা 


নাকি যা নাহার এ টি 


আমাকে ক্রমবর্ধমান স্বল্প-মেয়াদী ঘাটতি বাজেটের মধ্যে রেখে গেছে যা 


মধ্যে ইরান ৪২ শতাংশ, আফগানিস্তান ৭ শতাংশ, পাকিস্তান ৭ শতাং্‌ 
ভারত ৬ শতাংশ ও রাশিয়া ৫ শতাংশ আফিম ব্যবহার করে থাকে । ২০৮ 
সালে ভারতে ১৭ মেট্রিক টন হেরোইন ব্যবহৃত হয় ৷ ভারতে বর্তমানে 
বার্ষিক প্রায় ৬৫-৭০ মেদ্রিক টন হেরোইন ব্যবহৃত হচ্ছে । ভারতে ব্যবহৃত 
আফিম আফগানিস্তান থেকে আসছে না বরং তারা নিজস্বভাবে এগুলো 
উৎপাদন করছে । উলেখ্য, আফগানিস্তান সর্বোচ্চ আফিম উৎপাদনকারী 
দেশ । ২০০৮ সালে আফগানিস্তানের প্রায় ২ হাজার ৭শ* মেট্রিক টন আফিম 
থেকে ৩৮০ মেট্রিক টন হেরোইন উৎপাদন করে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ করা 
হয়। 


আগস্ট'১০ 


দীর্ঘ-মেয়াদী খণের কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। এপ্রিল পর্যন্ত টানা ১৯ মাস 
বাজেট ঘাটতির দুর্ভোগ পোহায় মার্কিন সরকার । প্রেসিডেন্ট জর্জ ডরিউ 
বুশের ৮ বছরের শাসনামলে যুক্তরাষ্ট্রে খণ বেড়েছে ৪ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন 
ডলার । আর বারাক ওবামা ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতা নেয়ার পর 
থেকে খণ বেড়েছে প্রায় ২ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার । প্রেসিডেন্ট ওবামা 
ক্ষমতায় আসার পর থেকে সরকারি ব্যয় বাড়ানোর কারণে খণ বেড়েছে বলে 
অভিযোগ করেছে রিপাবলিকানরা । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, আত-তাওহীদ 
সূত্র: ইন্টারনেট 


0) আত্তান্তহীদ ৩৪ 


[বিভাগীয় পরিচালক: শামীম আরা বেগম বি. কম অনার্স), এম. কম ব্যেবস্থাপনা) 


গুদামঘর, প্রথমতলা থেকে ষষ্ঠ তলা ভবন বা ইমারত | মেজেনাইন ফ্লোর বা 
ব্যালকুনি। এই হল আটতলা । কিন্তু সাধারণ ব্যবহৃত হচ্ছে ৬ তলা । 
তি যে জায়গা বায়তুল মোকাররম মসজিদের ব্যবহার করে থাকে, তা 

হলো পুরুষদের নামাজের জায়গা ১ম তলা ২৬,৫১৭ বর্গফুট ৷ মেজেনাইন 
ফ্লোর ১৮৪০ বর্গফুট । দ্বিতীয় তলার আয়তন ১০,৬৬০ বর্ণফুট | তৃতীয় 
তলার আয়তন ১০,৭২৩ বর্গফুট । চতুর্থ তলার আয়তন ৭৩৭০ বরফুট, 
পঞ্চম তলার আয়তন ৬,৯২৫ বর্গফুট এবং ষষ্ঠ তলার আয়তন ৭৪৩৮ 
বর্গফুট ৷ জুমআ-ঈদ উপলক্ষে নামাজ পড়া হয় বাড়তি ৩৯,৮৯৯ বর্গফুট । 
মহিলাদের নামাজের জায়গা ৬,৩৮২ বর্গফুট | পুরুষদের ওজুখানার জন্য 
ব্যবহৃত হয় ৬,৪২৫ বর্গফুট | মহিলাদের ওজুখানার জন্য ব্যবহৃত হয় ৮৮০ 
বর্গফুট ৷ সব মিলিয়ে মুসল্লিরা বায়তুল মোকাররম মসজিদের ১ লাখ ২৫ 
হাজার ৬২ বর্গফুট এলাকা ব্যবহার করে। র প্রবেশ পথটি রাস্তা 
হতে ৯৯ ফুট উচুতে । ১৯৬৩ সালে বায়তুল মোকাররম মসজিদের প্রথম 
পর্বের নির্মাণ কাজ শেষ হয় । ঢাকা নগরীর মুসল্লিরা দেশের সর্বাপেক্ষা বড় 
মসজিদের নামাজ পড়ার আগ্রহে ছিল । অবশেষে ১৯৬৩ সালের ২৫ 
জানুয়ারি শুক্রবার বায়তুল মোকাররম মসজিদে প্রথম জুমআর নামাজ আদায় 
করা হয় ৷ আর তারাবীহ নামাজও হয় ২৬ জানুয়ারি শনিবার ১৯৬৩ সালে | 
বায়তুল মোকাররম মসজিদের প্রথম খতিব ছিলেন মাওলানা আবদুর রহামন 
বেখুদ রেহ.) | তিনি ১৯৬৩ সালে এই খতিব হন। এরপরে 


ঢাকাকে বলা হয় মসজিদের শহর | এই শহরের প্রত্যেকটি এলাকায় 


খতিব হন মাওলানা কারী উসমান মাদানী (রহ.)। তিনি এ মসজিদের খতিব 


দৃষ্টিনন্দন মসজিদ পরিদৃষ্ট হয় । আজানের সুমধুর সুরে মুখরিত হয় প্রত্যেক 
নামাজের ওয়াক্তে। এর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশের তৌহিদী জনতার 
হৃদয়ের ম্পন্দন ও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম । প্রতিদিন এখানে 
দূর-দুরান্ত থেকে আগত অসংখ্য মুসল্লির সমাগম ঘটে । কৌতুলি দর্শকেরা 
মসজিদটির ঙলক লয়নে দীর্ঘ অয টেকে বেল লেকে ও 
উঠিয়ে নিয়ে যায় । কেননা বায়তুল মোকাররম মসজিদের স্থাপত্য সৌন্দর্য 
সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ভিন্নপ । আজ মসজিদটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা 
হলো: 


ছিলেন (১৯৬৩-১৯৬৪) মাত্র এক বছর | পরবর্তী খতিব ছিলেন মুফতী 
সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রহ.)। তিনি ১৯৬৪-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত 
দায়িত্ব পালন করেন। এরপর এ মসজিদের খতিব হন মুফতী মাওলানা 
মুইজ (রহ.)। তিনি দায়িত্ব পালন করেন ১৯৭৪-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত। 
এরপরে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দায়িত্ব পালন করেন খতিব মাওলানা 
উবায়দুল হক (রহ.)। তিনি ছিলেন দেশবরেণ্য আলেম | তিনি খতিব 
হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৮৪-২০০৯ সাল পর্যন্ত । তারপর ২৪ বছর 
যিনি এখানে ইমামের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সেই মুফতি মাওলানা 


১৯৫৯ সালের কথা । বাংলাদেশ তখন স্বাধীন হয়নি । এ ভূ-খণ্ডুটি তখন 


নুরুদ্দীন এক বছর ভারপ্রাপ্ত খতিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন । বর্তমানে 


পাকিস্তানের অংশ। যা পূর্বপাকিস্তান হিসেবে পরিচিত । এখানে তখন 


বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের দায়িতে রয়েছেন ঢাকা 


শামরিক শাসন । বিখ্যাত শিল্পপতি হাজী আবদুল লতিফ বাওয়ানী | তিনি 
বাওয়ানী জুটমিলস গ্রুপের মালিক | হাজী আবদুল লতিফ বাওয়ানী পূর্ব 


সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়ার সাবেক প্রিন্সিপাল প্রফেসর মাওলানা মোঃ 
সালাহউদ্দিন । তিনি ৫ জানুয়ারি ২০০৯ সালে এ মসজিদের খতিব নিযুক্ত 


পাকিস্তান শামরিক শাসক মেজর জেনারেল ওমরাও খানের নিকট বায়তুল 
মোকাররম মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন । ওমরাও খান মসজিদ 
নির্মাণের ব্যাপারে সরকারের সক্রিয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। মসজিদ 
নির্মাণের জন্য ফান্ড সংগ্রহের ব্যাপারে একটি সভা হয়। ঢাকায় আব্দুল 
লতিফ বাওয়ানীর বাড়িতে ২৭ এপ্রিল, ১৯৫৯ সালে সভাটি অনুষ্ঠিত হয় । 


হন। বায়তুল মোকাররম মসজিদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 
স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন ৷ 
সরকারি বেতন স্কেল, পদমর্যাদা, পদবিন্যাস ইত্যাদি মসজিদের খেদমতে 
নিয়োজিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও সমান । বায়তুল মোকাররম মসজিদের 
বিভিন্ন পদে যারা নিয়োজিত আছেন তারা হলেন: খতিব ১ জন, ইমাম ৩ 


বায়তুল মোকাররম মসজিদ নির্মাণের এ সভায় উপস্থিত ছিলেন শিল্পপতি 
জি. এ.মাদানী, হাজী আব্দুল লতিফ বাওয়ানী, এম. এইচ. আদমজী, এস. 
সাত্তার, মুহাম্মদ সাদিক, এ. জেড. এন. রেজাই করিম, ইয়াহিয়া আহমদ 


জন, মুয়াজ্জিন ২ জন, খাদেম ২০ জন, মাইক অপারেটর ১ জন, গার্ড ৫ 
জন | ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই 
মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে । বিশ্বের বিখ্যাত মসজিদগুলোর একটি 


বাওয়ানী ও মেজর জেনারেল ওমরাও খান । সভায় মসজিদ নির্মাণের 
ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । আজ যে জায়গায় বায়তুল 
মোকাররম মসজিদ-সেখানে ছিল বিশাল পল্টন পুকুর | পুকুর ভরাট করে 
মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয় । প্রথম থেকেই বায়তুল মোকাররম মসজিদ 
সরকার নিয়ন্ত্রণ করে আসছে । পুকুর ভরাট হলে ১৯৬০ সালের ২৭ 
জানুয়ারি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান 
মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন । বায়তুল মা মসজিদের ডিজাইন 
করেন প্রকৌশলী আবুল হোসেন থারিয়ানী | প্রকৌশলী মঈনুল হোসেন 
বায়তুল মোকাররম মসজিদের নির্মাণ কাজের তদারকি করেন । বায়তুল 
মোকাররম মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে ৮.৩০ একর জমি বরাদ্দ দেয় সরকার । 
মসজিদের আয়তন ৬০ হাজার বর্গফুট । বাইরে থেকে দেখলে বায়তুল 
মোকাররম মসজিদকে “কাবার মডেলের মতো মনে হবে । বায়তুল 
মোকাররম মসজিদটি প্রধানত ৮ তলা । নীচতলায় বিপণী বিতান ও 


আগস্ট'১০ 


ঢাকা বায়তুল মোকাররম মসজিদ | ১৯৮৩ সালে মসজিদের দ্বিতীয় দফার 
সম্প্রসারণ কাজে হাত নেয়া হয়। বর্তমানে মসজিদের দক্ষিণ পাশে মিনার 
নির্মাণ করা হয়েছে । দক্ষিণ পাশে নামাজের উপযোগী করে বিশাল মুসাল্লা 
তৈরি করা হয়েছে । দক্ষিণে নতুন উচু তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে । বায়তুল 
মোকাররম মসজিদ বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পের অনন্য দৃষ্টান্ত । 


সহায়ক গ্রন্থ: 

০০ ঢাকা নগরীর মসজিদ নিদেরশিকা- মো: আব্দুর রশিদ 

০০ বাংলাদেশে মুসলিম পুরাকীর্তি ড. টসয়দ মাহমুদুল হাসান 

০০ বায়তুল মোকাররম- মো: আ: আউয়াল 

০০ 1)4004 176 ৫ 214950০_ 97. ১724 49/71/0041 110507 


০০ খত 


বেইন ওয়ান: কথায় কথায় উত্তার 


১. সবচেয়ে বেশি বয়সী এভারেস্ট-জয়ী কে? 


২. যুক্তরাজ্যের পালামেন্টের প্রথম নিবাঁচিত বাঙ্গালী মেম্বার কে? 


৩. ৬/1০-এর রিপোর্ট-অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে তামাক-জনিত রোগের 
কারণে মৃত্যুর সংখ্যা কত? 


25555 
৫. ন্যাটো কয়টি দেশ নিয়ে গঠিত হয়? 


যথীদ্বিঅ রিক্টোভিয়া 
"7 »_ |] 2] | 
০০] | | | 


7 
মন্তব্য: || | | একটি আট হাত-পা বিশিষ্ট প্রাণী । এর 


ভবিষৎ গণনা করার ক্ষমতা সম্পর্কে শরিয়তের কোনো ভিত্তি নেই । অনুমান 
অনেক ক্ষেত্রে সত্যি হয়েও থাকে । মহান রাববুল আলামিনই একমাত্র 
আলিমুল গায়ব | আসমান-জমিনের সবকিছুই তার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে । 


এপ্রিল'১০ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. হযরত মাহযাউল আকী (রা.), ২. হযরত শাহ ওলী 
উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহ.), ৩. নিমকহারামি দেউড়ি, ৪. লর্ড মেকলে, ৫. 
৬এএ ০০-বাহরুল মাইয়িত, ৬. গরমকাল, ৭. বেলজিয়াম । 


শব্দের মারপ্যাচ: বিশ্বকাপ 


আগস্ট”১০ 


উত্তার পাঠানোর নিয়মাবলি 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 

বিধায় জুলাই'১০ সংখ্যার সবকটি প্রশ্নের উত্তর জুন'১০ সংখ্যা থেকে খুঁজে 

নিতে পারেন অনায়াসে । 

ব্েইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 

নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 

দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন। 

১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে বিজয়ীরাই শুধু পুরস্কার পেয়ে থাকেন । তাদের 
মধ্যে তিনজন পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার আর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম 
পত্রিকায় নাম ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন ৷ ফটোকপি কিংবা পুরো অর্ধ 
পৃষ্ঠা থেকে ছোট হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না । 

৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে ৷ তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ত্যাদ্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্রে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 


ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না । 
উত্তর পাঠানোর ঠিকানা: 


মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, ট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


জুলাই'১০ বিজয়ীগণ: 
১. মাহবুবুল মান্নান (মাহবুব) (মোবাইল: ০১৮২৪-৮৯৮৩৫৫) 


২. মুহাম্মদ ফরহাদ চৌধুরী (মোবাইল: ০১৮২৬-৫৫৬৬৯৫) 

ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
৩. তাহমিনা আকতার 

ছাত্রী: ফয়যুল বারি ফোযিল) সিনিয়র মাদরাসা, শাহমিরপুর, পটিয়া, চট্টগ্রাম 
এ ছাড়াও আরও যারা সঠিক উত্তর পাঁগিয়েছেন: 
মুসাম্মত তৈয়্যবাতুন নিসা, আসমা খাতুন, মুহা. মনসুরুল ইসলাম, মুসাম্মত 
মাহমুদা, মুহা. এনায়েত উল্লাহ, ইশিতা চৌধুরী, শফিউল কামাল, আইয়াস, 
মুহা. মামুনুর রশীদ, মাও. লিসানুল হক লসসান, মুহা. আজিজুল হক আল- 
আযাদ, মাও. আবদুল কাদের জিহাদী, মুহা. সাকিব আল-হাসান, মুহা. 
আলমগির, মুহা. ইয়াসিন ইবনে মাওলানা হাফেয কাসেম, মুহা. ইবনে মাও. 
তালেব উল্লাহ্‌, মাও. ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাও. তালেব উল্লাহ, মাওলানা 
হিজবুল্লাহ ইবনে মাও. তালেব উল্লাহ, মাহফুযা কাওসার, মুহা. রফিকুল্লাহ, 
হাফেয মুহা. ইলিয়াস, হাফেয নুরুল ইসলাম, জাকিয়া সুলতানা, জাহেদ 
হুসাইন, শেখ আজিজুল বারী হেলাল, মুহা. এনামুল হাসান, নঈমুল হাসান, 
আবদুল্লাহ, মুহা. হুমায়ূন কবির, মুহা. সানা উল্লাহ, হাফেয আবদুল্লাহ, 
মাশুকা কাওসার মুন্নি, নাজিয়া সুলতানা, লতিফা সুলতানান, মাহবুবে ইলাহী, 
মুহা. সাইফুল্লাহ, ইহসান মাহমুদ, মাহমুদুল্লাহ সুলতানী, মুহা. আবু নঈম, 
আশেকে ইলাহী, আনিকা আক্তার রুম্পা, মুহা. জিয়াউল হক, মুহা. ওসমান, 
নাসরিন আকতার আরজু, উম্মে সালমা আরজু, মুহা. মিজানুর রহমান, মুহা. 
ওমর ফারুক, রিয়াজুল হক, আজিজুল হক, মুহা. হেফাজতুল্লাহ, মুহা. 
ফরিদুদ্দীন, মুহা. সফিউল্লাহ প্রমুখ | 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শফিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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দি কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্রশিক্ষকদের অত্যত সল্প ু 
| পট হারা হাতি এ. ১ তবে ্‌ র্‌ 
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_ ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
নে চট্টগ্রাম | | রর | 
] বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম | রি 4০২০ 
ৃ ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ হে 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | সা 
1 : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়ার ১৪৩০-৩১ হিজরী শিক্ষাবর্ষের 
দাওরায়ে হাদীস মোস্টার্স সমমান) ছাত্রদের বিদায় উপলক্ষ্যে 


৩১০০ এড ফাটি মল 


/১1-)810018, £১1-19181019, 1১80159, (17166850105 
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বিদায়ী কিছু কথা কিছু ব্যথা 


বাংলাদেশ-হিমালয়ান উপমহাদেশের এক অনিন্দ্য সুন্দর ব-্্ীপ। তার দক্ষিণপূর্ব সাগরের তট ঘেঁষে বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের 
অবস্থান । যুগের আবর্তনে এতে গড়ে উঠেছে ইসলামি তাহজিব-তামাদ্দুনের অসংখ্য গম্বুজ-মিনারা । প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অযুত ধর্মীয় 
শিক্ষানিকেতন ও দীক্ষাগীঠ । আল-জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া এর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ইলম চর্চরি প্রাণকেন্দ্র । পৌনে এক শতাব্দী ধরে ছড়াচ্ছে 
ওহির অমল কিরণ | এই জামেয়ায় প্রস্ফুটিত হয়েছে অগণিত মেধার প্রসূন । হয়েছে অদম্য সম্ভাবনার দুরন্ত স্কুরণ । এতদঞ্চলে তাই- এই 
বিদ্যাকুঞ্জের কদর কিংবদ্তিতুল্য ৷ বিদ্ধ সমাজে তার আদর অতি অমূল্য ৷ যেন কবি তার সকাশে বলেছেন, 


০১1747৫৮৫44) ৩ // ০৫ $2 ৬5 ০ 
তোমার শিখর শুকতারার সাথে আলাপে মগ্ন/তুমি মৃত্তিকায়, অথচ বসবাস নিভৃত আকাশ-সংলগ্ন । 
এই স্বপ্নীল শাল্মলি শামিয়ানায় আমরা জড়ো হয়েছিলাম একরাশ বর্ণিল প্রত্যাশা ঘিরে । নবুয়তি মৌচাকের এই মৌতাতে আমরা ভ্রাতৃত্বের 


বাধনে হয়ে পড়েছিলাম যেন একই নীড়ে । আজ বিদায়ের করুণ বাঁশি হৃদয়ের সেতারে বিরহের বেদনা-বিধুর সুর তুলেছে । প্রাণের 
পাটাতনে ইকবালের পঙক্তি ধারাই শুধু কল্লোলিত হচ্ছে, 


০৫ ্ ৮৮ 28 ০4৮৫ (৮ ১ চর 714৫ /9 ৬৫ 2 ৮ 
//৮ ৫0154 উন ৮ ১০১৭-৮14০১০%৭ 


মনে পড়ে আমাদের অতীতের আভাষ/বাগানের বসন্ত, সকলের সেই উল্লাস 
হৃদয় রিক্ত হয়, বিদ্ধ হয় দুখের কাঁটা/যখন ভাসে মুকুলের হাসিতে শিশির ফৌটা । 

হে সোনাঝরা মহল! আজ আমরা চলে যাবো তোমার কোমল উঠোন ছেড়ে; দেখো, বিদায় তোমার পেলব সঙ্গ নিচ্ছে কেড়ে । এই তো সে 
দিন তোমার ঘাসে ঘাসে ছিল আমাদের আনন্দঘন প্রদক্ষিণ | ডালে ডালে ছিল আমাদের মিষ্ট-কুজন । অতীতে হাল খাতায় দেখি- আমরা 
বড্ড দুর্ব্যবহার করেছি তোমার মমতার প্রতি | বড়ো ক্ষত করেছি তোমার এতিহ্যের প্রতি | কঠিন ক্ষতি করেছি তোমার সম্মানে ৷ করযুগলে 
অশ্রুর ভাষাতে আজ আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি । আমাদের তামানা তুমি বরাবরের মতো আমাদের প্রতি মাধুরিমা-নয়নে মিষ্টি হাসি দেবে । 
হে তারাভরা আকাশ! ভুবনকে আলোকিত করে মাত্র একটা সূর্য । আমাদের সৌভাগ্য-আমরা পেয়েছিলাম সূর্ষের চেয়ে প্রখর রশ্মির অজস্র 
ইলমি সরোজ | আমাদের দুর্ভাগ্য-আমরা তাদের যথার্থ শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করি নি | যথাযথ আলোক-ধারা আহরণ করি নি । তবু আমাদের যতো 
পরাগ-সুষমা তা- তাদের অনুদান | আমাদের তাবৎ দাগ-কালিমা নিজেদের দোষের প্রতিমান । তাঁরা সর্বক্ষণ আগলে রেখেছেন বুকেরনরোম 
জমিনে আদর্শ জনকের মতো । বিশ্বাস করি, আমাদের ব্যর্থতাগ্তলো এবং জীবনের সব ধুলো তারা ক্ষমার সুন্দর আবরণে ঢেকে দেবেন । 
আমরা আশা করি, তাদের দোয়া-মমতা আমাদের উদ্দেশ্যে সমগ্র জনম শ্রাবণের বারির মতো বিতরিত হবে । আর আমাদের অনুভবের 
গভীরে তাদের প্রতি ভালোবাসার শ্রদ্ধা পুষ্পভাজের ঘ্রাণের মতো আজীবন ওতপ্রোতভাবে জড়ানো থাকবে | কৰি কতোই না সুন্দর 
বলেছেন, 


6০/05/2৮02 ০৫ শত ৯5 (00| 490 45 ০ 

তোমাদের আত্মার খোশবু আসতেই থাকবে/আমাদের হৃদয় তোমাদের শ্রীতি সতত আকঁবে 
হে স্রাণে নড়া কুঁড়ি! এই অমৃত বাগে আমরা কিছুকাল ছিলাম তোমাদের পাশে পাশে । কতো ঝড়ো শীতে ছিলাম একসাথে । দুখের আগুনে, 
সুখের ফাগুনে ছিলেম সবাই কাছে কাছে । কখনও কারও ভূলে, অকারণ কোনো হুলে যদি ব্যথা পেয়ে থাকো অগ্রজ হিসেবে ভুলে যেও । 
তোমাদের সীমাবদ্ধতাহেতু কোনো কষ্ট পেলে আমরা তা মুছে ফেলেছি অনৃজের হেঁয়ালি ভেবে | আমরা চলে যাবো, একদিন তোমরাও চলে 
যাবে । তাই প্রহরগুলো রঙিন করো কীর্তির রঙে; কৃতির রেখায় । আমাদের মতো খতুরাজকে হেলায় ব্যয় করো না। যতো পারো 
পুষ্পসংগ্রহে মেতে উঠো । অভিজ্ঞান থেকে বলা- সময়ের এই স্রোতের সব হাসি-কান্না ভেসে যাবে শেউলার মতো শুধু ইলম ও আমল 
ছাড়া ৷ তাই সেগুলোতে মনোনিবেশ করাটাই সবিশেষ শ্রেয় ৷ কবি “কাইফি'র চরণ দিয়ে যতি টানছি, 


০ব-/৮৫49198/2৮15% সর 92641506801 
পতিত পাতাদের সালাম নাও, হে বাগানবাসী/আমরা রোদনে বিভোর, তোমরা যাও হাসি । 


মোবারকবাদসহ 
২০০৯/১০-এর দাওরায়ে হাদীস 
সমাপনী বর্ষের ছাত্রবৃন্দ | 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ১৪৩০-৩১ হিজরী শিক্ষাবর্ষের 
দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স সমমান) সমাপনকারী ছাত্রদের তালিকা 


মাও. গিয়াস উদ্দীন আজিজী 
পিতা: নূরুল ইসলাম সাহেব 

গ্রাম: আফাজ উদ্দীন সিকদার বাড়ি 
কঘর: চৌমহনী লেমশীখালী 


মাও. মুহাম্মদ খাইরুল বশর 
পিতা: ছাবের আহমদ 

এরাম: সরদারপাড়া 

কঘর: মাতার বাড়ি 


মাও. হা. ফোরকান আহমদ 
পিতা: আবদুল হাকিম 

গ্রাম: আলমদারপাড়া 
ডাকঘর: অলির হাট 


না: কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল ০১৮১৫৬৩৮০৩১ 


না: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৭২৭৭৯৯০৯০ 


না: পটিয়া, জেলা: উট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৬৭৩৯৯৬৮১১ 


মাও. হাফেয মুহাম্মদ ইয়াছিন 
পিতা: মৃত মাও. মাহবুব উল্লাহ্‌ 
গ্রাম: দরবেশ কাটা 

ডাকঘর: মকরুলাবাদ 

না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১৩৯২৪৬৭ 


মাও. মুহাহম্মদ উসামা (কবির) 
পিতা: কবির আহমদ 

গ্রাম: উত্তর লম্বরী 
ডাকঘর: মিঠা পানির ছড়া 


মাও. মুহা. জাকারিয়া সিকদার 
পিতা: মাও. সিরাজুল হক 

গ্রাম: দক্ষিণ সাইরার ডেইল 
ডাকঘর: মাতার বাড়ি 


মাও. হাফেয মরগুবুল হোছাইন 
পিতা: মাও. ক্বারী আইয়ুব 

গ্রাম: পুকুরিয়া 

কঘর: পুকুরিয়া চৌমুহনী 


না: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৪১১১২১৮ 


না: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৩৬৭৩৮৯৬ 


না: বাঁশখালী, জেলা: উট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৫৯১৮৮২৪ 


মাও. মুহাম্মদ মিছবাহ উদ্দীন 
পিতা: মাও. আবদুল মোমেন 
গ্রাম: রখ 

ডাকঘর: ডুলাহাজারা 

না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১৮০৬০৯৩ 


মাও. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ হামীদ 
পিতা: মৃত নূরুল হামীদ 
গ্রাম: নিদানীয়া, ডাকঘর: ইনানী 


মাও. হাফেয নূরুল আমিন 
পিতা: মুহা. কলিম উল্লাহ 
গ্রাম: ডূমখালী, ডাকঘর: মালুম ঘাট 


মাও. মুহাম্মদ জুলকর নাইন 
পিতা: মাও. মুহাম্মদ মূসা 
গ্রাম: পুকুরিয়া, ডাকঘর: পুকুরিয়া 


থানা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮৩০০৭১২৫৬ 


থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৪-৯১০৮০৬ 


থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল:০১৮১৩-৮৯৮৩১৯ 


থানা: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৫-১১৫০৯৭ 


মাও. সুহান্মদ ওসমান গনী 
পিতা: মুহা. আবদুর রহীম 

গ্রাম + ডাকঘর: পশ্চিম কধুরখীল 
থানা: বোয়ালখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১১-৫৯৮৩১৩ 


মাও. মোস্তফা কামাল আজিজী 
পিতা: মাও. মুফতি শাহ আলম 
গ্রাম/ডাকঘর: ইনানী 


মাও. মুহা. এনায়েত উল্লাহ 
পিতা: মাও. ওবাইদুল হক 
গ্রাম: বলিপাড়া, ডাকঘর: বাগান বাজার 


থানা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২২-৯১২৯৩২ 


থানা: ভূজপুর, জেলা: উট্গ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৫-০০৯০৫১ 


মাও. ফরহাদ উদ্দীন চৌধুরী 

পিতা: মুহা. আবদুল হানান চৌধুরী 
গ্রাম: পীর খাইন, ডাকঘর: পীরখাইন 
থানা: আনোয়ারা, জেলা: উ্গ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৬-৫৫৬৬৯৫ 


জেলা: চট্টগ্রাম 


মাও. হাফেয ফরিদুল আলম 
পিতা: রশিদ আহমদ 

গ্রাম: পশ্চিম হলদিয়া পালং 
ডাকঘর: মরিচ্যা 


না: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২২-৯১২৯৩৫ 


ডাকঘর: বাংলা বাজার 
না: বাঁশখালী, জেলা: উ্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১১-৯২৬৫৮৭ 


জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৮-৮৮০০২৭ 


না: আনোয়ারা, জেলা: উ্রগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৫-৫৩৪২৭২ 


মাও. মুহাম্মদ ওসমান গনী মাও. মিছবাহ উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম মাও. ওমর ফারুক 

পিতা: সুলতান আহমদ এ পিতা: সিরাজুল ইসলাম পিতা: নূরুল মোস্তফা 
গ্রাম+ডাকঘর-: পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা গ্রাম: মাইজপাড়া গ্রাম: আজিমপুর গ্রাম: রোফন্দীপূর 

থানা: সাতকানিয় কঘর: ডুলাহাজারা বাজার ডাকঘর: নিউ মার্কেট ডাকঘর: আজমপুর 

জেলা: চট্টগ্রাম না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার না: লালবাগ না: মিরশ্বরাই, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৮-৮৬১১৩৯ মোবাইল: ০১৮১৯-০৩৮৪৫৫ জেলা: ঢাকা মোবাইল: ০১৮১৫-৪৮৭৭৭১ 
মাও. মুহাম্মদ ঈসা মাও. মুহাম্মদ আতিক উল্লাহ মাও. মুহাম্মদ আরিফ মাও. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 
পিতা: মাও. আমিনুল হক (রহ.) পিতা: মাও. মুফতি আবদুর রহমান | পিতা: যুবাইর আহমদ সাওগর পিতা: খালেদ হুসাইন 

গ্রাম: গন্ডামারা, ডাকঘর: বড়ঘোনা ] গ্রাম: ইনানী, ডাকঘর: ইনানী গ্রাম: আশিয়া গ্রাম: আমবাড়িয়া 

থানা: বাঁশখালী থানা: উখিয়া ডাকঘর: বাংলাবাজার কঘর: আমবাড়িয়া 

জেলা: চট্টগ্রাম জেলা: কক্সবাজার থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: দিঘলীয়া 

মোবাইল: ০১৮১৫-৭২৩৭৭৭ মোবাইল: ০১৮২২-৮৪৮৬৬৫ মোবাইল: ০১৮২৭-৬২৯১০১ জেলা: খুলনা 

মাও. মুহাম্মদ আলী হোছাইন মাও. মোহাম্মদ উল্লাহ মাও. নূর মোহাম্মদ মাও. মুহা. হেলাল উদ্দীন 
পিতা: আমিনুল হক পিতা: মৃত কবির আহমদ পিতা: আবদুল হাকীম পিতা: আবুল বশর 

গ্রাম: বাহার চরা, ডাকঘর: ইলশা ] গ্রাম: ভিংরোল, কমর আলীর বাড়ি ] গ্রাম: পাগলির বিল গ্রাম: মৌলভীপাড়া 

থানা বাঁশখালী ডাকঘর: চত্তার হাট ডাকঘর: মরিচ্যা বাজার ডাকঘর: ফাঁসিয়াখালী 


নাঃ উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৫০৯০৫৪১ 


না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৩-৩৮৬৫৩৫ 


থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭৬৭৪২৮ 


জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২২২৩১৮৪০ 


না: হিজলা, জেলা: বরিশাল 
মোবাইল: ০১৭৩৬০৩৯১৮৯ 


মাও. মুহাম্মদ শীহেদুল ইসলাম মাও. মুহাম্মদ রেজীউল করিম মাও. মুহা. মোস্তাফিজুর রহমান মাও. মুহা. আবদুল কাদের 
পিতা: মুহা. হোসাইন জমাদার পিতা: নুর মোহাম্মদ পিতা: আবদুল মান্নান ফকির পিতা: আলহাঙ্ দুলামিয়া (রহ.) 
গ্রাম: দক্ষিণ রাজানগর গ্রাম: প্রেমাশিয়া, ডাকঘর: রায়ছটা ] গ্রাম: ছোট লক্ষিপুর গ্রাম: রামপুর উমখালী 
(ইউনুচপাড়া), ডাকঘর: রাজাভ্বন | থানা: বাঁশখালী ডাকঘর: মেমানিয়া কঘর: শাহার বিল 


না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৬১৫০৪৪৮ 


ই-মেইল: 0018120106)99100.00) 


মোবাইল: ০১৮২৭-৬২৯৯৫৫ 


মোবাইল: ০১৯১৭৫৬৪৯৪১ 


মাও. মুহাম্মদ ফোরকান খান মাও. মুহা. হোসাইন তাফাজ্জুল মাও. মুহাম্মদ মাসউদ মাও. মুহাম্মদ জয়নাল আবদিন 
পিতা: নুরুল আনওয়ার খান পিতা: মাও. তাফাজ্জুলুর রহমান পিতা: সিরাজুল ইসলাম পিতা: মৃত বদিউল আলম 

গ্রাম: উত্তর চাতরী, ডাকঘর: বৈরাগ গ্রাম: চরকেলার্ক গ্রাম: লস্তিমানিকা, ডাকঘর: মেঘনা ] গ্রাম: পাগলির বিল 

থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম ডাকঘর: জন্নাতা বাজার থানা: মেঘনা ডাকঘর: ডুলাহাজারা 

মোবাইল: ০১৮১৮-৪৪১৮৩০ না: চরজব্বার, জেলা: নোয়াখালী : জেলা: কুমিল্লা না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮২৩৮১০৭৪৫ 


আগস্ট'১০ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


মাও. মুহাম্মদ হাবীব উল্লাহ মাও. মুহাম্মদ রহিম উল্লাহ মাও. মুহা. জমির উদ্দীন মাও. হা. আজিজুল হক মোস্তাক 
পিতা: নূরুল আমিন পিতা: হাফেয ফজলুল করিম পিতা: নুরুল আবছার মেম্বার পিতা: মাও. মুস্তাক আহমদ 

গ্রাম: সরফ ভাটা গ্রাম: ডিগলিয়া পালং গ্রাম: পূর্ব সাহেবপুর গ্রাম: পশ্চিম হলদিয়া পালং 
ডাকঘর: সরফভাটা ডাকঘর: রতনা পালং ডাকঘর: আজমপুর ডাকঘর: মরিচ্যা বাজার 

থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: উখিয়া না: মিরসরাই, জেলা: উট্টগ্রাম না: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৫২৪৩২৫০ জেলা: কক্সবাজার মোবাইল: ০১৮২৩-৯৫৭০৮৬ মোবাইল: ০১৮১৩-৯৬৮৭৬৬ 


মাও. মুহাম্মদ সরওয়ার কামাল 
পিতা: মুহাফেয কালু 

গ্রাম: দক্ষিণ সবজীবনপাড়া 
কঘর: বার বাকিয়া বাজার 


মাও. মিছবাহ উদ্দীন নোমান 


পিতা: মৃত আবদুচ্ছালাম সাহেব 
গ্রাম: মাঝেরপাড়া লেমশীখালী 
ডাকঘর: চৌমুহনী 


না: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২০-১৩৩৪৯৩ 


থানা: কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২-৮৩৮৮৪০ 


মুজাফৃফরাবাদ 
না: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৭-২৭৩০৪০ 


মাও. মুহা আনোয়ার হোছাইন 
পিতা: আহমদ হোছাইন 

গ্রাম: চরম্বা জান মোহাম্মদ পাড়া 

ডাকঘর: চরস্বা 

থানা: লোহাগাড়া, জেলা: উ্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৪-২৭১৫৪৫ 


মাও. মুহাম্মদ ইকবাল মাও. হাফেয মুহা. জাফর আলম | মীও. মুহাম্মদ ছৈয়দ করিম মাও. মুহাম্মদ আবদুর রহিম 
পিতা: ইবরাহীম সিকদার পিতা: মন্জুর আলম পিতা: মুহা. আবদুচছালাম পিতা: আবদুল করিম 
গ্রাম: হাছিমার কাটা (সিকদার গ্রাম: মধ্যম কোণাখালী গ্রাম: মধ্যম উমখালী, ডাকঘর: রামু গ্রাম: অফিসপাড়া 

ডি), ডাকঘর: কৈয়ার বিল মৌলভীপাড়া, ডাকঘর: ঢেমুশিয়া থানা: রামু ডাকঘর: কালারমারছড়া 

না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার জেলা: কক্সবাজার থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮১৮-৮৫৪২৩২ 


মোবাইল: ০১৮২৪-৮২৯৫৯৫ 


মোবাইল: ০১৮১১-২৮৩০৩৭ 


মাও. হাফেয জিয়াউর রহমান 


পিতা: মাও. সুলতান আহমদ পিতা: মুজাফফর আহমদ পিতা: হাজী এজলাস মিয়া চস এম ইবরাহীম 
গ্রাম: দরবেশ কাটা গ্রাম: কালোয়ারপাড়া গ্রাম: জিরি, ডাকঘর: জিরি তি 
টি মকরুলাবাদ কঘর: চরম্বা বাংলাবাজার থানা: পটিয়া তর কক্সবাজার সদর 
1: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার না: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম জেলা: চট্টগ্রাম + জেলা: কক্সবাজার 

টি ০১৮১৫-৫৫৭২০১ মোবাইল: ০১৮১৪৯৬৩২১১ মোবাইল: ০১৮১৬-৬০৮৬৩৮ মোবাইল: ০১১৯০-৭১৫৭৮৯ 
মাও. মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান মাও. মুহাম্মদ নুর আহমদ মাও. মুহাম্মদ জমির উদ্দীন মাও. মুহা. দেলোয়ার হোছাইন 
পিতা: হাজী শফিউল আলম পিতা: মুহাম্মদ আলী (রহ.) নানী ইউছুফ (রহ.) পিতা: নুরুল কাদের 
গ্রাম: নাইক্যংদিয়া পোকখালী গ্রাম: মধ্যম সরল পশ্চিম পুকুরিয়া গ্রাম: ছনুয়া খুদুকখালী 

কঘর: ঈদগাহ বাজার ডাকঘর: সরল বাজার ই পুকুরিয়া ডাকঘর: ছনুয়া বাজার 
থানা +জেলা: কক্সবাজার না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১৮১৮-০৯২৬৯২ 


মোবাইল: ০১৮২০-২৭৩০১০ 


দিবার, 


: ০১৮২৪-৫০৮২১৭ 


মাও. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ 

পিতা: মাস্টার জাফর আহমদ 

গ্রাম: কৈখাইন, ডাকঘর: পরৈকোড়া 
থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১২-৬৫৪৮৩৮ 


মাও. মুহাম্মদ মমতাজুম করিম 
পিতা: মাও. মুহা. আবদুল হালিম 
গ্রাম: তেওয়ারীখিল, ডাকঘর: পদুয়া 
থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল:০১৮১৮-৪৫১৪৩৫ 


মীও. হাফেয আবদুল আলীম 


মাও. মুহাম্মদ আশহাদুর রহমান 


পিতা: জালাল আহমদ সাওদাগর 
গ্রাম: ঝিমংখালী, ডাকঘর: নয়াপাড়া 


পিতা: মোজাম্মেল হক 
গ্রাম: বহদ্দার কাটা, ডাকঘর: বিএম চর 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২২-২৪০৭৩২ 


থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২২-৩২৬৬১১ 


মি রাহা তাহহালা। মাও. মুহাম্মদ ছাদেকুল ইসলাম | মাও. মুহাম্মদ কামরুল হাসান মাও. মুহাম্মদ বাশির আহমদ 
পিতা: মির কাসেম পিতা: আবু তাহের পিতা: মাস্টার আবুল কাশেম পিতা: আবু তাহের 

গ্রাম: জাগিরা ঘোনা গ্রাম: বাগমারা, ডাকঘর: কাথরিয়া গ্রাম: নলদিয়া, ডাকঘর: বরুমচড়া ] গ্রাম: আফাজ উদ্দীন সিকদার বাড়ি 
ডাকঘর: বড় মহেশখালী থানা: বাঁশখালী থানা: আনোয়ারা ডাকঘর: চৌমহনী লেমশীখালী 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার জেলা: চট্টগ্রাম জেলা: চট্টগ্রাম থানা: কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮২২-৯৩৯৭৪০ 


মোবাইল: ০১৮১২-৫১০৭৯৭ 


মোবাইল:০১৮৩০১৪১৮৪৯ 


মোবাইল: ০১৯১২-৭০৯৭৩৮ 


মাও. মুহাম্মদ আলী মীও. হাফেষ এমরানুল মাও. মুহাম্মদ লোকমান সিরাজী | মীও. মুহাম্মদ ওমর ফারুক 
পিতা: মাও. শীওকত আলী পিতা: আলমগীর চৌধুরী পিতা: মুহা. মোক্তার হোসাইন পিতা: মাও. নেছার আহমদ 
গ্রাম: লম্বাবিল, ডাকঘর: হোয়াইকং | গ্রাম: বৈলচড়ী গ্রাম: ব্রজবালা নেধুরপাড়া গ্রাম: সরফভাটা 

থানা: টেকনাফ কঘর: বৈলছড়ী কে. বি. বাজার ডাকঘর: তালগাছী ডাকঘর: সরফভাটা 

জেলা: কক্সবাজার থানা: বাঁশখলী, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: শাহজাদপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ থানা: রা্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৩-৬৯১৫২৯ মোবাইল: ০১৮২৩-৯০৭৪৩৩ মোবাইল: ০১৭২৬-৩০১১৬৬ মোবাইল: ০১৮২৫-৩৮৪৯৬৯ 
মাও. আবদুল হান্নান মাও. মুহাম্মদ আতিক উল্লাহ মাও. মুহাম্মদ ইউশী মীও. বেলালুদ্দীন 

পিতা: মাও. রিয়াজ উদ্দীন পিতা: মাও. আবু তাহের পিতা: মুফতি নুরুল ইসলাম পিতা: সৈয়দ আমিন 


গ্রাম: দক্ষিণ ফতেখাঁর কুল 


ডাকঘর + থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২-৭০০০৫১ 


থানা: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২২-৩৪০৪৪০ 


গ্রাম+ডাকঘর: শাহ পরীর দ্বীপ 


গ্রাম: খরনা, ডাকঘর: মুজাফ্ফরাবাদ 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৩-২৪১৫৪৫ 


থানা: পটিয়া, জেলা: উট্গ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৩-৬৭০৭৭৩ 


মাও. মুহা. আমিনুল ইসলাম মাও. শর আল-আজীজী মাও. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন মাও. রমিজুল ইসলাম (কুতুবী) 
পিতা: রহমত আলী পিতা: আহমদ ছাফা সওদাগর পিতা: মনিরুল ইসলাম পিতা: ছাবের আহমদ সাহেব 
গ্রাম: দক্ষিন মাইজপাড়া গ্রাম: খিরাম, ডাকঘর: খিরাম গ্রাম: প্রেমাশিয়া, ডাকঘর: রায়ছটা গ্রাম: দক্ষিণ ধুরুং, ধূরুং কাঁচা 
ডাকঘর: ঈদগাহ থানা: ফটিকছড়ি থানা: বাঁশখালী ডাকঘর: ধুরুং বাজার 

না + জেলা: কক্সবাজার জেলা: চট্টগ্রাম জেলা: চট্টগ্রাম থানা; কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৫৫৮৪৫২৩৩৭ মোবাইল:০১৮১৩৯৪২৫০৯ মোবাইল: ০১৮৩০০৯৪০১০ : ০১৮১৪-৩০৮৮৪ ৭ 
মীও. মুহা. হাফেয আবুল বশর মীও. মুহাম্মদ সফিউল্লাহ মীও. মুহাম্মদ ইসকান্দর মীও. মুহাম্মদ আবদুশ শীকুর 
পিতা: হাজী জলিল আমহদ পিতা: মাও. শাহা আলম পিতা: আলম কুদ্দুস পিতা: মোহাম্মদ নবী (রহ.) 


গ্রাম: ইনানী, ডাকঘর: ইনানী 


গ্রাম + ডাকঘর: পোকখালী 


থানা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৫-৪৮৩৪ ২০ 


থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২২২৪২৫০২ 


গ্রাম: পশ্চিম চাম্বল, ডাকঘর: বাংলা বাজার 
থানা: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১২৬৯৯৭৩২ 


গ্রাম: ঘোনারপাড়া, ডাকঘর: রাজার কুল 
থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৪৪৪৬৪২৯ 


আগস্ট'১০ 


_) আত্তার্তহীদ ৪১ 


মাও. হাফেয মুহা. জামাল উদ্দিন 


মাও. মুহাম্মদ এরশাদুলহক 


পিতা: মৃত আবুল কাশেম মেম্বার 


গ্রাম: মুরাদাবাদ, ডাকঘর: মুজাফ্ফারাবাদ 
থানা: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১২৬৮৫৩৯২ 


পিতা: নূর আহমদ 


মাও. সুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ সাকী 
পিতা: মাও. ছেয়দ আহমদ 


গ্রাম: মধ্য পোকখালী, ডাকঘর: ঈদগাহ 
বাজার, থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৬-ট১৩১৪৮২ 


গ্রাম: দ্বীপ চরতী, ডাকঘর: দূরদূরী 
থানা: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৪৮৭২২৭৪ 


মাও. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সিরাজী 
পিতা: মৃত শাহজাহান আলী 
গ্রাম: নলছিয়া, ডাকঘর: রায়গঞ্জ 
থানা: রায়গঞ্জ, জেলা: সিরাজগঞ্জ 
মোবাইল: ০১৮১৪-৭৩০২০৭ 


মাও. মুহাম্মদ সাহাদাত হোছাইন 
পিতা: মুহা. মোখলেছুর রহমান 
গ্রাম: চরবৈশাখী, ডাকঘর: থানার হাট 


মাও. মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন 
পিতা: মাহবুবুর রহমান 
গ্রাম: পদুয়া মীরপাড়া, ডাকঘর: পদুয়া 


থানা: সুবর্ণচর, জেলা: নোয়াখালী 
মোবাইল: ০১৮২১-৭১২৮২২ 


থানা: লোহাগাড়া, জেলা: উ্গ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৪-৯৯২৬১৪ 


মাও. মুহাম্মদ ইদীরিস 

পিতা: ফয়েজ আহমদ 

গ্রাম: নলদিয়া, ডাকঘর: বরুমচড়া 
থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৪৯৯৪৮৮৫ 


মাও. মুহাম্মদ শোয়াইব রশীদ 
পিতা: রশীদ আহমদ 

গ্রাম: বাঁশকাটা, ডাকঘর: নাপিতখালী 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 

মোবাইল: ০১৭৪০-৫৭৭১১৮ 


মোবাইল:০১৮২৩-৬৯১৭২৩ 


মোবাইল: ০১৭১৪-২৬৭২০৬ 


মোবাইল: ০১৮২১-৫৩৫৫৭৭ 


মাও. মুহাম্মদ মনছুরুল হক মাও. মুহাম্মদ মনসুরুল হক মাও. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন মাও. মাহমুদুল হাসান শফিক 
পিতা: আবুল বশর (রহ.) পিতা: মাস্টার শফিউল আলম পিতা: মুহা. সামশুল আলম পিতা: আলহাজ্ব শফিক উল্লাহ 
গ্রাম: নলদিয়া, ডাকঘর: বরুমচড়া : গ্রাম: শাহামীরপুর গ্রাম: কালাগাজীরপাড়া গ্রাম: দক্ষিণপাড়া 

থানা: আনোয়ারা ডাকঘর: ফাজিল খারহাট ডাকঘর: হোয়ানক টাইম বাজার কঘর: শাহপরীর দ্বীপ 

জেলা: চট্টগ্রাম থানা: কর্ণফুলী, জেলা: উট্টগ্রাম থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সসবাজার না: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৩-১৩২০১০ মোবাইল: ০১১৯৫-১৪৪৪৪৩ মোবাইল: ০১৮১৩-৫৩০৫০১ মোবাইল: ০১৮১৬-০০০৮১০ 
মাও. মুহাম্মদ ত মাও. মুহাম্মদ আলা উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ এমরানুল হক মাও. মুহাম্মদ আরিফ উল্লাহ 
পিতা: মাও. নাছির উদ্দীন পিতা: করিম উল্লাহ পিতা: মুহা. আবদুল্লাহ পিতা: আবুল ফজল 

গ্রাম: মুসীর ডেইল গ্রাম: মুহাম্মদপুর গ্রাম: সুখবিলাশ গ্রাম: মহিষ কুম 

ডাকঘর: বড় মহেশখালী কঘর: বালুয়া চৌমুহনী বাজার কঘর: উত্তর পদুয়া ডাকঘর: কাউয়ার খোপ 

থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার থানা: ফেনী, জেলা: ফেনী থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: রামু, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮১৫-৪৪০২৪৮ 


মাও. মুহাম্মদ জাহেদুল্লাহ 
পিতা: মাও. আবদুল মালেক সও. 
বাসা: ৮১ নতুন 

ডাকঘর: রাজাখালী 

না: বাকলিয়া, জেলা: উ্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৯-৬৮৭১৪৮ 


মাও. মুহা. মিজানুল হক আজিজী 
পিতা: মাও. ছফিরুল হক (রহ.) 
গ্রাম: পশ্চিম বৈলগাঁও মওলতী বাড়ি 
ডাকঘর: বানীগ্রাম বাজার 

নাঃ বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭১৪৪৫৬ 


মাও. মুহাম্মদ আবদুল আলীম 
পিতা: আবুল বশর 

গ্রাম: কালারপাড়া 

ডাকঘর: সিকদারপাড়া 


মাও. মুহাম্মদ আবরারুল হক 
পিতা: মাও. তৈয়ব সাহেব 

গ্রাম: ডিসি রোড পশ্চিম বাকলিয়া 
ডাকঘর: চকবাজার 


না: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৮-০৩৭১০৬ 


নাঃ বাকলিয়া, জেলা: টট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৬-৮১৩৮৭৭ 


মোবাইল: ০১৮২০-১৩২৩১৫ 


তি ০১৮১৪-৩১৭৩৫২ 


টিসি ০১৮১২-৬৯৯৫০৮ 


মাও. মুহাম্মদ হাবিবুর বহমান মাও. মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ জমির উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ হিজবুল্লাহ 
পিতা: আবু ছৈয়দ পিতা: আবুল কালাম (রহ.) পিতা: সুলতান আহমদ পিতা: মাও. তালেবুল্লাহ 
গ্রাম: খাগরিয়া গনিপাড়া গ্রাম: দক্ষিণ ওয়াহেদপুর গ্রাম: মানিকপুর গ্রাম: রামপুর উমখালী 
ডাকঘর: ভোর বাজার ডাকঘর: বারৈয়া ঢালা ঠা মানিকপুর বাজার ডাকঘর: সাহারবিল 
না: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: মিরশ্বরাই, জেলা: চট্টগ্রাম [: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১১৯৮-০৯৭৩৫৪ 


মাও. মুহাম্মদ এমদাদুল হক 
পিতা: সুলতান আহমদ 

গ্রাম: বালুখালী 

ডাকঘর: দাতমারা 

থানা: ভুজপুর, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল; ০১৮২৩-৫২৮৭৭৭ 


মাও. মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন 
পিতা: রফিক উদ্দীন 

গ্রাম: খাগরিয়া, মাইজপাড়া 
কঘর: খাগরিয়া, ভোরবাজার 
না: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৫-০১২৩৬৮ 


মাও. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম 


মাও. মুহাম্মদ শফিউল আলম 


পিতা: হাজী মাও. আলী হোছাইন 
গ্রাম: ধলারপাড়া 

ডাকঘর: সিকদারপাড়া 

না: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৯-৬১৩৬১৯ 


পিতা: কালো মিয়া (রহ.) 

এাম: মুরাদাবাদ 

ডাকঘর: মুজাফ্ফরা বাদ 

না: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৯-৮৯৬৬৮৫ 


পিতা: মাও. ইমাম হোছাইন 
গ্রাম: রংগীখালী হীলা, ডাকঘর: হীলা 


রায়হানুল হক 
পিতা: সিরাজুল হক চৌধুরী 
ট চন্দনাইশ, ডাকঘর: পূর্ব জোয়ারা 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২০-০১৮৭৭৭১ 


: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 
রে ॥ ইল: ০১৮১৫-৯১৮০৬২ 


পিতা: মাও. ওবাইদুর রহমান 
গ্রাম: আমতলিয়াপাড়া, ডাকঘর: রামু 


মাও. মুহাম্মদ ইদিস মীও. মুহাম্মদ হুররুমুল ইসলাম মাও. মুহাম্মদ ইসমাইল মাও. মুহাম্মদ মিছবাহুল ইসলাম 
পিতা: আবুল কালাম পিতা: শেখুল ইসলাম পিতা: আবদুর রহিম পিতা: মুফতি জুবাইর 

গ্রাম: সুখবিলাস গ্রাম: মধ্যম পোকখালী গ্রাম: নয়াপাড়া রাজার কুল গ্রাম: উত্তর ধুমবায়াই 

ডাকঘর: উত্তর পদুয়া ডাকঘর: ঈদগাহ বাজার ডাকঘর: রাজার কুল ডাকঘর: আফতাব বিবিরহাট 
থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না + জেলা: কক্সবাজার না: রামু , জেলা: কক্সবাজার থানা + জেলা: ফেনী 

মোবাইল: ০১৮২৭-৬২৯৯৫৪ মোবাইল: ০১৮২৩-৫৩৫৬০১ মোবাইল: ০১৮২৪-৮৫৭০৬১ মোবাইল: ০১৯১৫৫৩৮৪৭৮ 
মাও. মুহাম্মদ আরিফ উল্লহ মাও. মুহাম্মদ হাফেয জোবাইর মাও. হাফেয ইবরাহীম খালিল মাও. মুহা. রাকিবুল হাসান 
পিতা: মাও. লোকমান পিতা: মাও.আহমদ হোছাইসন পিতা: আজিজুল হক পিতা মো: আবদুর রব 
গ্রাম + ডাকঘর: গোরক ঘাটা হাজী মকবুল আলী রোড় চাক্তাই গ্রাম: দরবেশ কাটা গ্রাম: বসন্তপুর, ডাকঘর: গল্লাই 
থানা: মহেশখালী ডাকঘর: সদর ডাকঘর: মকবুল আবাদ থানা: চান্দিনা 

জেলা: কক্সবাজার না: বাকলিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার জেলা: কুমিল্লা 

মোবাইল: ০১৮২০-৯৮৩৪২৭ মোবাইল: ০১৮১৩-৩২৮৬৮৭ মোবাইল:০১৮১২-৬৯৯৯৮৬ মোবাইল: ০১৯১৭-৫৬৪৯৪১ 
মাও. মুহাম্মদ মনোয়ার হোসাইন | মাও. মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ আলতাফ হোসাইন | মীও. মুহাম্মদ ছাদেক 

পিতা: শাহাদাত উল্লাহ পিতা: মৃত নুরুল কবির পিতা: ডা. ইজহার হোসাইন (রহ.) ; পিতা: গাজী আবদুল জলিল 
গ্রাম + ডকঘর: মধুগ্রাম গ্রাম: দিগর পানখালী গ্রাম + ডাকঘর: গ্রাম: শেয়ানপাড়া 

থানা: ছাগলনাইয়া কঘর: চিরিংগা পৌর এলাকা থানা: পটিয়া ডাকঘর: পটিয়া 

জেলা: ফেনী নাঃ চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার জেলা: চট্টগ্রাম থানা: পটিয়া, জেলা: টট্টগ্রাম 
মোবাইল:০১৮১৮-৯০৯২১৪ মোবাইল: ০১৮২৪-৪২৩৫৮৭ মোবাইল: ০১৮৩০-০৪১৭৮৪ মোবাইল: ০১৮১১৬১৫৪৬৭ 
মাও. মুহাম্মদ ইউনুস মাও. হাফেয মাও. হাফেয এরফান (আরিফ) মাও. মুহাম্মদ মাহমুদুল করিম 


পিতা: আবদু শুকুর 
গ্রাম: করলিয়া মুরা, ডাকঘর: ঈদগড় 


থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮৩০-০৩৩৪১২ 


বাজার, থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৭১৫-৭২৯৭৯৬ 


আগস্ট'১০ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 


মোবাইল: ০১৮২২-৫১৯১৫৩ 


মোবাইল: ০১৮২৭-৬২৯৮৯৫ 


মোবাইল: ০১৮২২-৮৫৪৬৩৩ 


মাও. মুহাম্মদ তাহের মাও. নাজমূল হাছান (ফরহাদ) মাও. আবদুর রহমান (ছিদ্বীকী) মাও. মুহাম্মদ মাহমুদুল করিম 
পিতা: এখলাছুর রহমান পিতা: মাও. জালাল আহমদ পিতা: মাও. ছিদ্বীক আহমদ পিতা: আবদুল মন্নান 

গ্রাম: দক্ষিণ বাইশারী গ্রাম: সিকদারপাড়া গ্রাম: সরল গ্রাম: রাজঘাটা 

ডাকঘর: বাইশারী বাজার ডাকঘর: গোরকঘাটা ডাকঘর: সরল বাজার ডাকঘর: নতুন বাজার মাতার বাড়ি 
থানা: নাইক্ষ্যংছড়ী, জেলা: বান্দরবান থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার না: বাঁশখালী. জেলা: চট্টগ্রাম থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৩-১৩৯৪০৩ মোবাইল: ০১৮১৫-৮৮৫৭১৫ মোবাইল: ০১৭১৬-২৮৫৯০৪ মোবাইল: ০১৮১২-৩৬২৫৪৬ 
মাও. মুহাম্মদ ইউসুফ মাও. মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মাও. মুহাম্মদ রিয়াজ উদ্দীন 
পিতা: আবদুলছালাম পিতা: নুরুল মোস্তফা পিতা: হোসেনুজ্জামান পিতা: মৃত শফিউল আলম 
গ্রাম: হরনা গ্রাম: পূর্ব বালিয়াদী গ্রাম: ফলাহারিয়া পাহাড়তলী মা: রোড় €৫নং ওয়ার্ড 
ডাকঘর: মুজাফফরাবাদ কঘর: বালিয়াদী ডাকঘর: উত্তর পদুয়া পৌর এলাকা কক্সবাজার 

থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: মীরসরাই, জেলা: উট্টগ্রাম থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: উ্টগ্রাম থানা + জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮১২-৬১০০৪০ 


মোবাইল: ০১৮১৫-৬৪৫৫২৮ 


মোবাইল: ০১৭৩১-৫৮৯৭২৫ 


মাও. মুহাম্মদ ইলিয়াছ মাও. মুহাম্মদ ওমর ফারুক মাও. হাফেয মোয়াজ্জম চৌধুরী মাও. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন 
পিতা: মাও. মুজাফ্ফর হোসেন পিতা: আবদুর রশিদ পিতা: হাজী আ: হান্নান চৌধুরী পিতা: মোঃ হোছাইন (মাতবর) 
গ্রাম: মাহাতা মৌলবী বাড়ি গ্রাম: ছোট মহেশখালী গ্রাম + ডাকঘর: জলসুখা গ্রাম: চৌকিদারপাড়া 
ডাকঘর: পরৈকোড়া ডাকঘর: গোরক ঘাটা থানা: আজমিরী গঞ্জ ডাকঘর: রাজার কুল 

না: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার জেলা: হবিগঞ্জ না: রামু, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮১১-৮১৮২৪৬ 


মোবাইল: ০১৮১৪- ১৬৫৯০২ 


মোবাইল: ০১৮২৪-৮৫৫৬৯২ 


কঘর: [মর হু 
না: চৌহালী, জেলা: সিরাজগঞ্জ 
মোবাইল: ০১৭২৯-১৭১৩৬৮ 


মীও. মুহা. জিয়াউল করিম জিয়া 
পিতা: মাও. ইউসুফ আলী 

গ্রাম: মারাক্ষা ঘোনা 

ডাকঘর: কালার মারছড়া 

থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৬৩২৩৬ 


মাও. আবদুল্লাহ আল-মামুন 
পিতা: শাহাজান খান 

গ্রাম: দক্ষিণ লেমুয়া (সোনাতলা) 
ডাকঘর: খাজুরা 

না: বরগুনা, জেলা: বরিশাল 
মোবাইল: ০১৮২৪- ৮০৫৩১৯ 


মীও. মুহাম্মদ আবদুর রহমান 
পিতা: হারুন সাওদাগর 


থানা: সাতকানিয়া, জেলা: উট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২২-৭৩৮৫২৬ 


গ্রাম: পূর্ব ডলু, ডাকঘর: আমিলাইশ 


মীও. হাফেয রিদুয়ানুল হক 
পিতা: মাওলানা: জালাল আহমদ 
গ্রাম: ইউনুছখালী, ডাক: কালারমারছড়া 


মাও. সালেহ মোস্তফা 
পিতা: মৃত মাও. নুরুল হক 
গ্রাম: বরইতলী, ডাক: শান্তিবাজার 


মাও. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ 
পিতা: মুহা, দুধু মিয়া 
গ্রাম: চালি তাতলী, ডাক: মিন্নাত আলীহাট 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৭৩৪-৮৭১৯৫৬ 


থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৪-৪৭৮৭২৪ 


থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮৩০-০৮৪৯৪৭ 


মোবাইল: ০১৮২১-৪৫৯১২৩ 


মোবাইল: ০১৮২৬-১১৩২২৭ 


মোবাইল: ০১৮১৩-৯৪৬০৯৩ 


মাও. হাফেয শহীদুল্লাহ মাও. মুহাম্মদ ইবরাহীম মাও. হাফেয মুজ্জাম্মেলূল হক মাও. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ 
পিতা: আয়ুব আলী পিতা: হাফেয হোছাইন আহমদ পিতা: মরহুম খাইরুল্লাহ পিতা: মাও. ওবাইদুল হক 
গ্রাম: দক্ষিণ ফতেখাঁর কুল গ্রাম: ডুমুরিয়া রুদুরা গ্রাম: মধ্যম সুতুরিয়া গ্রাম: ডলুবানিয়া 
ডাকঘর: রামু কঘর: আনোয়ারা ডাকঘর: ধলঘাটা ডাকঘর: ডুলাহাজারা 
না: রামু, জেলা: কক্সবাজার না: আনোয়ারা, জেলা:চট্টথ্রাম থানা: মহেশখালী না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 

মোবাইল: ০১৮১৮-০৩৬৭৩০ মোবাইল: ০১৮১৬-৬০৮৬৫৪ মোবাইল: ০১৮১৫-৩৪২৭৮৩ মোবাইল: ০১৮১৬-৭৩৭১৭২ 
মাও. মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম মাও. মুহাম্মদ তারেক হোসাইন মাও. মুহাম্মদ হাসান মীও. মুহাম্মদ শফিউল কামাল 
পিতা: ফেরদৌস আলম পিতা: ছলেহ আহমদ পিতা: মাও. নুরুল ইসলাম পিতা: কামাল উদ্দিন 
গ্রাম: পশ্চিম চিববাড়ী গ্রাম: ফুলবাগিছা গ্রাম: খরনা গ্রাম: মাছুয়াখালী উত্তরপাড়া 
ডাকঘর: পদুয়া ডাকঘর: রাজাভুবন ডাকঘর: মুজাফ্ফরাবাদ ডাকঘর: ঈদগাও 

না: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না + জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১১৯৮-১৬৫০১৬ 


মোবাইল: ০১৭৩৭-৭৪৫৯৯১ 


মোবাইল: ০১৮১২-৮১৪১৭৫ 


মোবাইল: ০১৮১১-৮১৮১৮০ 


মাও. মুহাম্মদ আইয়ুব মাও. মুহাম্মদ মুহিব উল্লাহ মাও. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম মাও. মুহাম্মদ মোক্তাদর মাওলা 
পিতা: মাও. ইউছুফ পিতা: মাও. আহমদুর রহমান পিতা: মাও. মাহমুদুল হক পিতা: হাজী রফিকুল মাওলা 
গ্রাম + ডাকঘর: হিলা গ্রাম: দক্ষিণ চাম্বল গ্রাম: আইর মঈল রক % ১, রোড 7 ৪, লাইন 7 ১৩ 
থানা: টেকনাফ ডাকঘর: চাম্বল বাজার ডাকঘর: বটতলী ডাকঘর: হালিশহর 

জেলা: কক্সবাজার না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম না: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম না: হালিশহর, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১১৯৫-০৬৬৬১৬ 


মাও. হাফেয মুহা. ইমাম উদ্দীন 
পিতা: হাজী মনছুর আলী 

গ্রাম: উত্তর কুতুব দিয়াপাড়া 
ডাকঘর: কক্সবাজার 

না + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৭-২৮৩৮৯০ 


মাও. মুহা. আনোয়ারুল আজীম 
পিতা: কদরুজ্জীমান 

গ্রাম: কাটাখালী 

ডাকঘর: হারবাং বাজার 


মাও. মুহাম্মদ হাফেজ উদ্দীন 


নাঃ চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৯২০-৫৫০১৩৬ 


পিতা: মাহাম্মদ আলী পিতা: রফিকুর 

গ্রাম: খন্দার বিল পূর্বপাড়া গ্রাম: ধর্মপুর 

ডাকঘর: মাতার বাড়ি নতুন বাজার কঘর: ধর্মপুর-ভায়া-ফাজিলপুর 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার থানা + জেলা: ফেনী 


মোবাইল: ০১৮২৩-১৫৩১৫১ 


মোবাইল: ০১৮১২৬৪৮৮০০ 


মীও. এস. এম. মামুন 

পিতা: হাফেয আবদুল হক (রহ.) 
গ্রাম + ডাকঘর: চকারনাই 

থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৯১৮-০২৬২১১ 


মীও. মুহাম্মদ ফারুখে আযম 
ভি আহমদ কবীর 


মাও. মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন 
পিতা: আবদুশুক্কুর 
গ্রাম: দুধকুমড়া, ডাকঘর: বোয়ালিয়া 


থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৪-১৪৫২৮৩ 


থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৮-৮৪৯৪৭ 


মহ হাত 
পিতা: আলী আকবর 


গ্রাম: রাতার কুল, ডাকঘর: বানিগ্রাম 
থানা: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৫-১৪৫৩৪৯ 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২২-৯৭২৪০৭ 


বজার, থানা: দক্ষিণ সুরমা, জেলা: সিলেট 
: ০১৭১৫-৩৯৬৬৮৫ 


মীও. মুহাম্মদ ইসলাম মীও. হাফেয মনজুর আহমদ মাও. হাফেয মাহবুবুল আলম মাও. মুহাম্মদ শাহজাহান 
পিতা: আবদুর রহিম পিতা: মাও. মুহিউল ইসলাম বুরহান পিতা: মৃত মোশাররফ আলী পিতা: মুহা. হযরত আলী 
গ্রাম + ডাকঘর: হীলা গ্রাম: হরিনাথপুর, ডাক: রোংগা হাজীগঞ্জ গ্রাম: পূর্ব ডিগলিয়া পালং, ডাক: চাকবৈটা ] গ্রাম: ধলাই, ডাকঘর: লতা 


বাজার, থানা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৭-৬৪৬৫৯৯ 


থানা: পাইকগাছা, জেলা: খুলনা 
মোবাইল: ০১৬৭৩-৩৫০৬৭৬ 


আগস্ট'১০ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪৩ 


পিতা: মাও. গোলাম মুস্তাফা 
গ্রাম: ইলাইগঞ্জ, ডাক: গোলাপগঞ্জ 
থানা: গোলাপগঞ্জ, জেলা: সিলেট 
মোবাইল: ০১৭২৫-৪৭৩১১৭ 


মীও. হাফেয মুহা. রাফি আহমেদ 


মাও. মুহাম্মদ নাজমুল 

পিতা: মুহা. পোয়া 
গ্রাম: পাঙ্গাশিয়া, ডাক: কলম বাজার 
থানা: সিংড়া, জেলা: নাটোর 
মোবাইল: ০১৭২৩-৭৪৫২৫২ 


মাও. মুহাম্মদ আবিদুর রহমান 


মাও. মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন 


পিতা: মোহাফেয সিদ্দিকুর রহমান 
গ্রাম: গজারিয়া, ডাকঘর: পাঘাচং 
থানা + জেলা: বি-বাড়িয়া 
মোবাইল: ০১৭৪৬-৬৫৯২০১ 


পিতা: মুহা. জিন্নাত আলী 

গ্রাম: ছাতিয়াইন, ডাক: বুধল বাজার 
থানা + জেলা: বি-বাড়িয়া 
মোবাইল: ০১৭৩২-৯৭৯১৩৫ 


থানা: চরফ্যাশন, জেলা: ভোলা 
মোবাইল: ০১৭৪৬-২৮৩৩৯৫ 


মাও. মুহাম্মদ এরশীদ আলী 
পিতা: মো: ইসলাম উদ্দীন 
গ্রাম: মালিডাংগা, ডাক: বালিখাঁ বাজার 


ডাকঘর + থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৫-৩৭৬৭৩৯ 


থানা: ফুলপুর, জেলা: মোমেনশাহী 
মোবাইল: ০১৭১০-৩৫৪৯৯৫ 


মাও. মুহাম্মদ শেখ আহমদ 
পিতা: আমিনুল হক (রহ.) 

গ্রাম: ইশ্বরখাইন, ডাকঘর: ঘলঘাট 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৪-৭৭৭২৫৫ 


মীও. হাফেয আবদুল লতিফ 
পিতা: মোঃ মাহতাব উদ্দীন 


গ্রাম: খানাবাড়ি, ডাকঘর: শেওটগাড়ী 


মাও. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম 
পিতা: মোহাফেযামিন 
গ্রাম: ধুমধমিয়, ডাকঘর: টেকনাফ 


থানা: ডোমার, জেলা: নীলফামারী 
মোবাইল: ০১৭২৯-৭৫৯৬৫৭ 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৯২৮-৮১৯৯১৫ 


মাও. মুহাম্মদ ছরওয়ার কামাল 

পিতা: জয়নুল 

গ্রাম: ভরিন্যার চর, ডাক: কৈয়ার বিল 
থানা: চকারয়, জেলা: কক্সবাজার 

মোবাইল: ০১৯৩৭-২১৫৬৬৫ 


মাও. মুহাম্মদ জাহেদ উল্লাহ 
পিতা: মুফতি মুজাফ্ফর আহমাদ 
গ্রাম: মিয়াজিরপাড়া, ডাক: বড় মহেশখালী 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 

: ০১৮২৪-৪ ৭৭৭৬৮ 


মোবাইল: ০১৭১৬-৯০৮১৭৫ 


মোবাইল: ০১৭৪৫-০৯৩৪৫০ 


মাও. মুহাম্মদ ছৈয়দুল আমিন মাও. মুহা. মাহফুজ আলী হয়রত | মাও. মুহাম্মদ জুবাইর মাও. মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ 
পিতা: জাহেদ হোছাইন পিতা: আলী বিন আনার আলী পিতা: মাও. আবদুল হক রেহ.) পিতা:জানাব কাজী মুহাম্মদ আলী 
গ্রাম: শিয়াপাড়া গ্রাম: আরাজিশিকরপুর গ্রাম + ডাকঘর: বরুমচড়া গ্রাম: মধ্যম উমখালী 
ডাকঘর: ঈদগাহ বাজার কঘর: ধাক্কামারা থানা: আনোয়ারা কঘর: খরুলিয়া বাজার 

না+ জেলা: কক্সবাজার থানা + জেলা: পঞ্চগড় জেলা: চট্টগ্রাম না: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৫৫৬-৫৩৮৫৮১ মোবাইল: ০১৭২৫-৫৪৩২৮৩ মোবাইল: ০১৮১৯-৬৫০৭৪২ মোবাইল: ০১৮১৫-৯২৪৯৫৫ 
মাও. মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ কামাল হুসাইন মাও. মুহাম্মদ ইলিয়াছ মাও. আবুল হোসাইন আজিজী 
পিতা: বেলাল হোসাইন পিতা: মৃত আবদুচ্ছামাদ পিতা: মাও. সোলাইমান সাহেব পিতা: মৃত আজিজুর রহমান 
গ্রাম: পূর্ব বালিয়াদী গ্রাম: চতুল, ডাকঘর: বোয়ালমারী | গ্রাম: উত্তর চাঁচড়া গ্রাম: উমর নগর 

কঘর: বালিয়াদী থানা: বোয়ালমারী ডাকঘর: খাঁসের হাট ডাকঘর: নদিয়ার চাঁদঘাট 

না: মিরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম জেলা: ফরাদপুর না: তজুমদ্দীন, জেলা: ভোলা থানা: বোয়ালমারী, জেলা: ফরিদপুর 


মোবাইল: ০১৯২৪-৬৮৪৮১৪ 


কঘর: দায়েম ছাতি বাজার 


মীও. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ জুবাইর 
পিতা: আবদুল করিম 

৭নং ওয়ার্ড সাতকানিয়া পৌরসভা 
ডাকঘর: সাত 


না: নাঙ্গলকোট, জেলা: কুমিল্লা 
মোবাইল: ০১৭৩২-৯৮৫৪৪৯ 


না: সাতকানিয়া, জেলা: উট্গ্রাম 
মোবাইল: ০১৯২১-৯০৭৫৯৮ 


মাও. মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন 
পিতা: কবির আহমদ 

গ্রাম: খোজাখালী 
কঘর: কৈয়ারবীল 


না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৫-৭০৬৫৫০ 


1: ডোমার, জেলা: নীলফামারী 
শেমিহি ০১৯৩০- ০৮৪৯৮০ 


মাও. মুহাম্মদ আখতার কামাল 


মাও. মুহাম্মদ আমির হোসাইন 


মাও. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান 


মোবাইল: ০১৮১৭-৭৫৮৩৮০ 


মোবাইল: ০১৮১৪-৩৩৭৮১৬ 


মোবাইল: ০১৮১৪-২৪৯১৩২ 


পিতা: আবদুলগণী পিতা: মৃত ফয়েজ আহমদ পিতা: মাও. আবুল কাশেম পিতা: মুহা. মুজিবুল হক 
গ্রাম: পালংখালী পূর্বপাড়া গ্রাম: চরশরত গ্রাম: ধুমসাদ্দা গ্রাম: হোসেনপুর 
ডাকঘর: ডাকঘর: মঘাদিয়া ডাকঘর: আপ্তাব বিবির হাট ডাকঘর: আশ্রাফপুর 

না: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার না: মিরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম থানা + জেলা: ফেনী না: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর 
মোবাইল: ০১৮১১-৮২১০৬৮ তি ০১৮১১-৫৩১৮৩ মোবাইল: ০১৮১৭-২৪৭২৮১ মোবাইল: ০১৫৫৮-৩৮২০৮৮ 
মাও. হাফেয কামাল হোছাইন মাও. হাফেয মনিরুল আলম মাও. হাফেয আজিজুর রহমান মাও. মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম 
পিতা: আলী আহমদ পিতা: ওমর আলী পিতাঃ জালাল আহমদ পিতা: মৃত ইদরিছ আলম 
গ্রাম: কলঘর বাজার গ্রাম: কলঘর বাজার গ্রাম: পশ্চিম দারিয়ার দীঘি গ্রাম: চন্দ্রঘোনা হাজীপাড়া 
ডাকঘর: রামু ডাকঘর: রামু ডাকঘর: রাবেতা ডাকঘর: খোন্দাকারপাড়া 

না: রামু, জেলা: কক্সবাজার না: রামু, জেলা: কক্সবাজার না: রামু, জেলা: কক্সবাজার থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১৮১২-৬৮৩৫৭৭ 


মাও. মুহা আলা উদ্দীন কবির 
গ্রাম: দক্ষিণ ভরা মুহুরী 
ডাকঘর: চিরিংগা সি. সি. 


না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৩-৮২৩৭১৬ 


থানাঃমহেশখালী, জেলা; কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১-৩২৩৩৩৯ 


মোবাইল: ০১৮১১- ৫৯৩০২৩ 


থানা: নাইক্ষ্যংছড়ি, জেলা: বান্দরবান 
মোবাইল: ০১৮১২-৭০৯৫৮৭ 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২-৬৯৯৯৯১ 


থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২-৪৩২৮২৯ 


মাও. মুহা. ওবাইদুল্লাহ মাও. মুহাম্মদ আবদুচ্ছবুর মাও. মিজানুর রহমান (হেলালী) ) 

পিতা: নুরুল কুদ্দুস সাহেব পিতা: না পিতা: বদর উদ্দীন মিয়াজী) পিতা: নূরুল ইসলাম 

গ্রাম + ডাকঘর: সরফভাটা গ্রাম: গ্রাম: হংশ মিয়াজিরপাড়া গ্রাম + ডাকাঘর: পূর্ব কালাউজান 
থানা: রাঙ্গুনীয়া ডাকঘর: নী বাজার ডাকঘর: মাতার বাড়ি (জয়নগর) 

জেলা: চট্টগ্রাম না: বাঁশখালী, জেলা: উট্টগ্রাম থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল:০১৮২০-০১১৩২৯ মোবাইল: ০১৮১৩-৭১৬৫৪৪ মোবাইল: ০১৯১৩-৪১৩৪৪৮ মোবাইল: ০১৮২৪-৯৩৩৬২৮ 
মাও. মুহাম্মদ আতাউল্লাহ মাও. মুহাম্মদ খালেদ হোছাইন মাও. হাফেয দেলোয়ার হোছাইন ] মীও. হাফেয মুহা. আরেফ উল্লাহ 
পিতা: মাও. কাজী আলী আকবর পিতা: ফয়েজ উদ্দীন পিতা: মুহা. আবুল হোছাইন পিতা: মাও. আবদুল হাকিম 

গ্রাম: চাকঢালা চেয়্যারম্যান বাড়ি গ্রাম: সিকদারপাড়া গ্রাম: দক্ষিণ চাকমার কুল, কলঘর গ্রাম: উত্তর চাকমার কুল নয়াপাড়া 
ডাকঘর: চাকঢালা বাজার ডাকঘর: মাতার বাড়ি বাজার, ডাকঘর: রামু রা 


: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মারল ০১৮১২-৬০৯১২২ 


আগস্ট'১০ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪৪ 


মোবাইল: ০১৮১৪-১৮১১২৮ 


মোবাইল: ০১৮১৭-৩৫০৩২৫ 


মোবাইল: ০১৮১৩-২৯৪৬৭২ 


মাও. মুহাম্মদ মমতাজ হাকিম মাও. মুহাম্মদ আবদুর রহিম মাও. মুহা. জিয়াউল হক কুতুবী | মাও. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 
পিতা: আবদুল হাকিম পতা: মোহাম্মদ ছৈয়দ পিতা: ছৈয়দ আহমদ পিতা: মাও. মুহাম্মদ শরীফ 
গ্রাম: বারহছড়া (জালালাবাদ) গ্রাম: ঝাপুয়া গ্রাম: মদনমিয়াজিরপাড়া উত্তর ধুরুং | গ্রাম: পুর্ব গন্ডমারা 
টা ঈদগাঁও বাজার ডাকঘর: কালারমার ছড়া ডাকঘর: ধুরুংবাজার কঘর: বড়ঘোনা 

[+ জেলা: কক্সবাজার থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার  : থানা: কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১৮৩০-১৪ ০০৬৮ 


মাও. মুহাম্মদ জুবাইরুল আলম 
পিতা: শামসুল আলম 

গ্রাম: উত্তর হেনের নামা চৈরভাংগা 
ডাকঘর: পেকুয়া 


মাও. রন হারার 
পিতা: মাও. শামসুল 
গ্রাম: মিজি 


থানা: কুতুবাদয়া, জেলা: কক্সবাজার 


না: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৯২৫-৬৩৪৮৯ 


:০১৮১৬-২৯৪৬২ 


মাও. ইবরাহীম জাবের কুতুবী 


মাও. মুহাম্মদ মুকাররম কুতুবী 


পিতা: মৃত জাবের আহম্মদ (রহ.) 
গ্রাম: দক্ষিণ ধুরুং ধুরুং কাচা 
: ধুরুৎ বাজার 


থানা: যী জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৪-৩০৮৮৪৭ 


পিতা: মৃত মাও. বশির আহম্মদ 
গ্রাম:উত্তর ধুরুং (ফোটারপাড়া) 


থানা: না জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭৫৮৯৪ 


মাও. মুহাম্মদ হাববুর রহমান 
পিতা: মাও. আবদুস সালাম 
গ্রাম: পালা কাটা 

ডাকঘর: ইদগাহ 

না + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৭-৬২৯৮৯৮ 


মাও. মুহাম্মদ বেলাল উদ্দিন 
পিতা: আবু আহম্মদ 


না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
নন ০১৮২৪-৬৪০৭৭৩ 


নৌ ০১৮১৬- ৬১৬৩০২ 


মীও. মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন 
পিতা: আবদুল জলিল 

গ্রাম: বরইতলী 

ডাকঘর: কাথরিয়া 

না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১১-৮৭১৫০৬ 


মোবাইল: ০১৮২৪-৯৬১৩০১ 


মোবাইল: ০১৮১১-১০৬৯৬৩ 


মোবাইল: ০১৮২৪-২১৪৩৪৯ 


মাও. মুহাম্মদ নূরুল আজিম মাও. ই মাও. জামাল উদ্দীন (সরফী) মাও. মুহাম্মদ সোলাইমান 
পিতা: কবির আহমদ পিতা: ফরিদ পিতা: মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক পিতা: রবিউল আলম 

গ্রাম: হারপাড়া মমদুনাঘাট) গ্রাম: পশ্চিম রি ঘোনাপাড়া | গ্রাম: সরফভাটা গ্রাম: পূর্বকোদালা জামছড়ি 
ডাকঘর: উরকিরচর কঘর: বৈলছড়ি কে. বি. বাজার কঘর: সরফভাটা ক্ষেত্র বাজার কঘর: রাইখালী বাজার 
থানা: রাউজান, জেলা: চট্টগ্রাম নাঃ বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১৮১৫-৮৬৪৭৪৮ 


মাও. হাফেয মুহাম্মদ হোছাইন 


মাও. মুহাস বেলায়েত হোছাইন 


পিতা: মাও. মুহা. আবদুল লতিফ 
গ্রাম + ডাকঘর: পাটানদন্ডী 
থানা: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 


পিতা: মৃত মুহা. ফজজুল হক 
গ্রাম: বামলেন্ড, ডাকঘর: ভূষণছড়া 
থানা: বরকল 


মাও. গিয়াস উদ্দিন আজিজী 


মাও. মুহাম্মদ আরশদ হোছাইন 


পিতা: শামসুল আলম সাওদাগর 


গ্রাম: ভাদালীয়া, ডাক: হারুন বাজার 
থানা: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 


পিতা: মাওলানা ইউনুছ 
গ্রাম: খুদুকখালী, ডাক: ছনুয়া বাজার 
থানা: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১৮২৫-১৪ ৭২১৬ 


মোবাইল: ০১৮১২-০৪৬৬৮৫ 


মোবাইল: ০১৮১১-২৭৫৫৭১ 


মোবাইল: ০১৮১৮-৮৮৪৭৪১ জেলা: রাঙ্গামাটি মোবাইল: ০১৮১৪-৪৫৩৫৭৬ মোবাইল: ০১৮১৮-২৮৫৯৫২ 
মাও. মুহাম্মদ মুনির মাও. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন মাও. মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন মাও. হাফেয জসিম উদ্দীন 
পিতা: আবদুশ শরীফ পিতা: আমিনুর রহমান পিতা: ইবরাহীম (রহ.) পিতা: ছেয়দ কামাল 

গ্রাম: পূর্বকোদালা সন্দীপপাড়া গ্রাম: কোদালা গ্রাম: চন্দ্রঘোনা ছুফিপাড়া গ্রাম: তেতৈয়া 

ডাকঘর: রাইখালী বাজার ডাকঘর: কোদালা বাজার ডাকঘর: খন্দকারপাড়া ডাকঘর: খোরুশকুল 

থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: ট্রাম থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না + জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮২৫-২৫২৬৮৭ 


মাও. মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ 
পিতা: আবদুর রশীদ 

গ্রাম: ভালুঞ্জা 

ডাকঘর: কলিতলা হাট 

থানা: শিবগঞ্জ, জেলা: বগুড়া 

মোবাইল: ০১৭৩৭-১২৯৩০৩ 


মাও. মুহাম্মদ আসাদ উল্লাহ 
পিতা: আবদুর রহমান 

গ্রাম: গন্ডামারা 

ডাকঘর: বড়ঘোনা 

না: বাঁশখালী, জেলা: উট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১১-৮৩০৩৫০ 


মাও. হাফেয ফয়জুল্লাহ 
পিতা: হোসাইন আহমদ 
গ্রাম: মাছুয়াখালী কাহাতিয়াপাড়া 


মাও. জাহাঙ্গীর আলাম 
পিতা: সুলতান আহমদ রহ.) 
গ্রাম: পূর্বকোদালা, সন্দীপপাড়া 


কঘর: ধলির ছড়া রশীদ নগর 
না: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১-৫৯৬৪২৬ 


কঘর: রাইখালী 
থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১১-৯০৮৩১৫ 


মীও. জমির উদ্দীন মাহমুদ 
পিতা: হাজী মাহমুদুল হক 

গ্রাম: দক্ষিণ মগনামা, শুদ্দাখালীপাড়া 
কঘর: সিকদার বাড়ি মগনামা 


মাও. মুহা, জসিম উদ্দীন খোকী) 
পিতা: আলী আহমদ 

গ্রাম: দ্বীপ চরতী, ডাকঘর: দুরদুরী 
থানা: সাতকানিয়া 


মাও. মুহাম্মদ বুরহান উদ্দীন 
পিতা: মাও. হোসাইন আহমদ 
গ্রাম: ঝাপুয়া 

ডাকঘর: কালামার ছড়া 


মাও. মুহাম্মদ এহসান 

পিতা: আনোয়ার হোসাইন 

গ্রাম: ধলঘাট 

ডাকঘর: সুতরিয়া বাজার ধলঘাট 


গ্রাম: কালির ছড়া, ডাক: ধলির ছড়া 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৫-৪৫৮৯৭০ 


গ্রাম: কালির ছড়া, ডাকঘর: ঈদগাহ 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৪-১৮১২৯৫ 


গ্রাম: ঝাপুয়া, ডাক: কালারমারছড়া 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৭১৩-৭৯৮৫৫৪ 


না: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার জেলা: চট্টগ্রাম থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৩-৪৩৮২৭২ মোবাইল: ০১৮১৪-১৫৮৪৯৬ মোবাইল: ০১৮২২-৬৫৭২৭৭ মোবাইল: ০১৮২২-২৪৩১৩৬ 
মীও. হাফেয আবদুল্লাহ মাও. মুহাম্মদ আহমদশফী মাও. মুহাম্মদ হানিফ মাও. মুহাম্মদ কেফায়ত উল্লাহ 
পিতা: হাবিবুল্লাহ পিতা: হামিদ পিতা: মাও. মহিববুল্লাহ পিতা: হাফেয মাও. আবদুল জলিল 


গ্রাম: পশ্চিম চাম্বল, ডাক: চাম্বল বাজার 
থানা: বাশখালী, জেলা: চট্রাগ্রাম 
মোবাইল: ০১৭৩১-৮৩১৫৩০ 


থানা: বাঁশখালী, জেলা: উট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৬-৪৩৭৪৯০ 


থানা: ছাগলনাইয়া, জেলা: ফেনী 
মোবাইল: ০১৭১০-৮৪ ৭৬০৪ 


থানা: বাঁশখালী, জেলা: গ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২০-৯৮৩২৫১ 


মাও. মুহাম্মদ শহীদ খাঁন মাও. মুহাম্মদ ইবরাহীম মাও. মুহা- ওমর ফারুক নোমান মাও. মাহমুদুল হাসান 
পিতা:মকতোল হোছাইন পিতা: মাও. আহমদ কবির পিতা: মাও. নজির আহমদ পিতা: মাও. মুনিরুল হক খলিলী 
গ্রাম: সিকদারপাড়া গ্রাম: টু গ্রাম: রাজারবিল নয়াপাড়া গ্রাম + ডাকঘর: বাণীগ্রাম 

থানা: রামু, জেলা: কক্স বাজার ডাকঘর: হাজী বাজার ডাকঘর: ফার্সিয়াখালী থানা: বাঁশখালী 

মোবাইল: ০১৮১৩৮০৩৩১৬ না: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার জেলা: চট্টগ্রাম 

ইমেইল: গ1011010810)1100.00) মোবাইল: ০১৮৩০-১৬০৬৫৩ মোবাইল: ০১৮২২-১৮৫৭৩৮ মোবাইল: ০১৮১৫-৯২৭০৭২ 
মাও. মুহাম্মদ মুদ্দাচ্চিরুল হক মাও. মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম মাও. আরিফুল মুস্তফা আতিক মাও. এনামুল হক 

পিতা: আবদুচ্ছবুর পিতা: বাদশা মিয়া পিতা: মাও. এনামূল হক (রহ.) পিতা: জাকের হোসাইন 

গ্রাম: প্রেমাশিয়া, ডাকঘর: রায়ছটা ] গ্রাম: পূর্বঘোপাল, ডাক: মহারাজগঞ্জ | গ্রাম: প্রেমাশীয়া, ডাকঘর: র গ্রাম + ডাকঘর: চুন্নাপাড়া 


থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৭-৪৫৪৫৯৮ 


আগস্ট'১০ 


7) আত্তার্তহীদ ৪৫ 


মাও. মোফাচ্ছেল আহমদ হেলালী মাও. হাবিবুর রহমান মাও. আবদুর রহিম মাও. মুহাম্মদ আবদুল মাজিদ 
পিতা: হাজী বক্তার আহমদ পিতা: মাও. রিদুয়ান সাহেব পিতা: ইয়াকুব মিয়া পিতা: বেদার আহমদ 

গ্রাম: সরদারপাড়া গ্রাম: বাহার ছড়া গ্রাম: কালোয়ারপাড়া গ্রাম পশ্চিম চেচুরিয়া হুজুরপাড়া 
ডাকঘর: মাতার বাড়ি কঘর: ছাবারাং ডাকঘর: বাংলাবাজার কঘর: বৈলছড়ি কে. বি. বাজার 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজর নাঃ টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার না: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১৭২৫-০৪৩৬৬৮ 


মোবাইল: ০১৮১৮-০৯৬১৬৬ 


মোবাইল: ০১৮২৩-৩৭৮২২৮ 


মেলা ০১৮২৪-৮০৩১৬৬ 


মাও. মুহাম্মদ আজিজুল হক মাও. মুহাম্মদ মিজানুর রহমান মাও. মুহাম্মদ তকী মীও. মুহাম্মদ ইয়াছিন 
পিতা: নুরুল আলম পিতা: হারুন রশীদ পিতা: মাও. দীন মুহাম্মদ পিতা: মাও. ইদরিস 

গ্রাম: দক্ষিণ চাটরা মৌলভীপাড়া গ্রাম: পুর্ব দোহাজারী গ্রাম: মালুমঘাট পূর্ব ভূমখালী গ্রাম: পুকুরিয়া 

ডাকঘর: ছনহরা ডাকঘর: দোহাজারী সা কঘর: পুকুরিয়া চৌমুহনী 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 1: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার নাঃ বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১৮১৭-২৩৩৪৯২ 


মোবাইল: ০১৮১৪-১২১৯৫০ 


মে ০১৬৭২-৯৩৫৬৪২ 


্ রর ইল: ০১৮৩০-০৫৭০৬৩ 


মাও. মুহাম্মদ ছাদেক হোসাইন 


মাও. হাফেয তাওহীদুল ইসলাম 


মাও. মুহাম্মদ আবু ওসমান 


মাও. মুহাম্মদ রুহুল আমিন 


পিতা: জনবা নুরুল আমিন পিতা: নুরুল ইসলাম (রহ.) পিতা: আমির আহমদ পিতা: মরহুম কাঞ্চন মিয়া 
গ্রাম: উত্তর কালিয়াইশ গ্রাম: পূর্ব চন্দনাইশ চৌধুরীপাড়া গ্রাম: পূর্ব এলাহাবাদ গ্রাম: হরিণ খাইন 

কঘর: মৌলভীর দোকান ডাকঘর: গাছ বাড়িয় টা মোজাফফরাবাদ ডাকঘর: বুধপুরা 

না: সাতকানিয়া, জেলা: উট্গ্রাম নাঃ চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 1: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: পটিয়া, জেলা: উট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১১৯৯-১৯২৫১০ মোবাইল: ০১৮১৫-৬৬৩৭৫৩ সি ০১৮১১-১৪৫০৪৩ মোবাইল: ০১৮১৪-০৪৬৩৪৮ 
মাও. মুহাম্মদ মুফিজুর রহমান মাও. মুহাম্মদ হোসাইন আহমদ ] মীও. মুহাম্মদ মীও. নাজিম উদ্দীন আনোয়ারী 
পিতা: হাজী আবদুল আলীম পিতা: মফজল আহমদ পিতা: জিয়াউল হোসাইন পিতা: মুহাম্মদ ছৈয়দ 
গ্রাম: মোরাদাবাদ মাইজপাড়া গ্রাম: উদপুকুরীয়া গ্রাম: কোদালা গ্রাম + ডাকঘর: বরুমচড়া 
পা মোজাফফরাবাদ ডাকঘর: দোহাজারী ডাকঘর: কোদালা বাজার থানা: আনোয়ারা 

: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম না: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম জেলা: চট্টগ্রাম 
মমি ০১৮৩০-১৩৯৯৪১ মোবাইল: ০১৬৭০-৩৬০৭০৮ মোবাইল: ০১৮১৫-৬১৯৯৪১ মোবাইল: ০১৮১৩-০৮৭৬৮১ 
মাও. মুহাম্মদ আবু তাহের মাও. মুহাম্মদ আবু ছিন্দীক মাও. মুহাম্মদ মুহসিন মাও. হাফেয বেলাল হোসাইন 
পিতা: আবদুর রহিম পিতা: আবদুচ্ছবুর পিতা: শেখ মনিরুজ্জমান পিতা: ফজলুলহক নাসির 
গ্রাম: আজিয়া গ্রাম: পূর্ব শীলকুপ গ্রাম: দহাকুলা গ্রাম: চরসামাইয়া 
টি তালমা ডাকঘর: মনকিচর ডাকঘর: এল্লারচর ডাকঘর: খেয়াঘাট 
1: নগরকান্দা, জেলা: ফরিদপুর না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: সাতক্ষীরা থানা + জেলা: ভোলা 

মোহ ০১৬৭২-১৬৫৭৪৪ মিহি ০১৮১৩-২২২১৯১ জেলা: সাতক্ষীরা মোবাইল: ০১৯৩৭-১৮৮৩২৬ 
মাও. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মাও. মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন মাও. গিয়াস উদ্দীন আজম মাও. এস্তেফাজুর রহমান 
পিতা: আবদুল্লাহ পিতা: রাজা মিয়া পিতা মাও. গোলাম হোসাইন পিতা: এজলাস মিয়া 
গ্রাম: কানাইমাদারী নিদাগিরপাড়া গ্রাম: পূর্ব চাম্বল গ্রাম: কালাগাজীরপাড়া গ্রাম: হংশমিয়াজীরপাড়া 
ডাকঘর: পাটান্দন্তী ডাকঘর: চাম্বল বাজার ডাকঘর: হোয়ানগ ডাকঘর: মাতারবাড়ি 

না: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮১৬-০৮৯৩১৫ 


মোবাইল: ০১৮১৩-২২২১৯১ 


মোবাইল: ০১৮১২-৩৭৬২৪৩ 


মোবাইল: ০১৯২১-০৬১৬১৪ 


মীও. শফিউল আলম 

পিতা: কবির আহমদ (রহ.) 

গ্রাম: চালিয়াতলী, ডাক: কালারমার ছড়া 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২০-২২৬২৪৯ 


মোবাইল: ০১৮১২-৩৩৮৪২৯ 


মাও. মুহাম্মদ আববাস উদ্দীন 
পিতা: বদিউল আলম 


গ্রাম: দক্ষিণ চাম্বল 


ডাকঘর: চাম্ধল বাজার 


না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 


মাও. মুহাম্মদ শওকত উসমান 
পিতা: আমির হামজা 

গ্রাম: কুতুবপাড়া, ডাক: বারবাকিয়া 
থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১-১৮৫৩৪৩ 


মাও. বার (ইছলাহী) | মাও. মুহাম্মদ মান্নান মাও. সুহাম্মদ ঈসমাইল জিহাদী ও. 

পিতা: আছহাব মিয়া পিতা: মাও. আবু পিতা: মৃত মাও. খলিলুর রহমান পিতা: মাও. মাসুম চৌধুরী 

গ্রাম: রাহাত আলীগাড়া গ্রাম: পশ্চিম গন্ডামারা গ্রাম: দক্ষিণ হায়দা রনাশী গ্রাম: তেমুহানী 

ডাকঘর: পদুয়া ডাকঘর: বড় ঘোনা টি ডুলাহাজারা ডাকঘর: কেরানীহাট 

থানা লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 1: লামা, জেলা: বান্দরবান থানা: সাতকানীয়া 

মোবাইল: ০১৮১১-৯৩৮১৩১ মোবাইল: ০১৮২১-৮৪০৯০৫ সবাই ০১৭১৫-৯০৭৫১৫ জেলা: উট্টগ্রাম 

মীও,. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম মাও. আবদুল গফুর মীও. মুহাম্মদ সুলাইমান মীও. মুহাম্মদ তৈয়ব 

পিতা: নুরুল আবছার তালুকদার পিতা: 1: আবদুল কুদ্দুস পিতা: আবু তাহের সাহেব পিতা: মাও. নুরুল ইসলাম 
গ্রাম:পুব চাম্বল, ডাক: চাষ্ল বাজার ] গ্রাম: ছুফিপাড়া, ডাক: খন্দকরপাড়া গ্রাম: দ. পরুয়াপাড়া, ডাক: চুন্নাপাড়া | গ্রাম: পূর্ব বৈলছড়ি, ডাক: কে. বি.বাজার 
থানা: বাশখালী থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: বার্শখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
জেলা: চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৮১৯-৭২৫৫৮৭ মোবাইল: ০১৮১৩-২৩৩২৬৯ মোবাইল:০১৮২২৩১৮৬৩৪ 
মাও. ইলিয়াছ ফারুকী মাও. মুহাম্মদ জাকের হুছাইন মাও. এম. আজিজুল হক মাও. নুরুল কাদের 

পিতা: মাও. ফারুক পিতা: আবদুল আলিম (রহ.) পিতা: মাও. শহিদুল্লাহ সাহেব পিতা: আমির হোছাইন 

গ্রাম: জাহানপুর গ্রাম: পশ্চিম গাটিয়া ডেঙ্গা গ্রাম: চরখাগরিয়া মহাজনপাড়া গ্রাম: বহনদ্দারকাটা পুচ্ছালিয়াপাড়া 
ডাকঘর: ফতহেপুর ডাকঘর: ঘোলারঘাট ডাকঘর: ভোরবাজার ডাকঘর: বি. এম. চর 

থানা: ফটিকছড়ি না: সাতকানিয়া, জেলা: উট্গ্রাম না: সাতকানিয়া, জেলা: উট্গ্রাম না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
জেলা: চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৮২৪-৯৫৩৯০৩ মোবাইল: ০১৮১৫-৩৫৭৯৭০ মোবাইল: ০১৮২৫-৭৫৪৪৩৮ 


গ্রাম: খুদুকখালী, ডাকঘর: ছনুয়া 
থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৬৭০-৪১৬৯০৭ 


মাও. মুহাম্মদ হাছান 

পিতা: মুহাম্মদ নুরুল হাকিম 

গ্রাম: হিলাচিয়া, ডাকঘর: শোভনদন্তী 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৩-২৫৪৮৭৫ 


মাও. হা. মুজিব উল্লাহ আমীন 
গ্রাম: বড়ডেইল, ডাকঘর: জাহাজপুর 


মাও. ইকবালুর রহমান 
পিতা: হাজী নুরুন্নবী সওদাগর 
গ্রাম: পাহাড়ীয়াখালী, ডাক: বারবাকিয়া 


থা 


না: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮৩০-০৭২৩৪৯ 


থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১-৫৩৭৭৯৪ 


আগস্ট'১০ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


মাও. মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাও. মুহাম্মদ ইমরানুল হক মাও. মুহাম্মদ আবদুলাহ মাও. মুহা. তারিফ উল্লাহ কুতুবী 
পিতা: মাও. রশিদ আহমদ পিতা: আজিজুর রহমান অন: পন মুহাম্মদ আলী পিতা: মাও. আবু বকর সিদীক 
গ্রাম: রাজুয়ার ঘোনা গ্রাম: সাইরার ডেইল গ্রাম: সতরুদ্দীন পেয়ারাকাটা 
ডাকঘর: হোয়ানক ডাকঘর: মাতার বাড়ি ডাকঘর ডাকঘর: লেমশীখালী 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৪-৮৫৫৬৯২ 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৭১৩-৬০৯০৮৩ 


+ নি কক্সবাজার 
মোরাহিন ০১৮১৫-৬৩৭৫০১ 


থানা: কুতুবদীয়া, জেলা: কক্সবাজার 
£ ০১৮৩০-০৪ ০৭২১ 


মাও. মুহাম্মদ শোয়াইব 
পিতা: মুহা. দেলোয়ার হুসাইন 
গ্রাম রা বরইতলী 


থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৪-১৪৫২৬১ 


মাও. উসমান ফরহাদ 
চিত? মৃত চি রহমান 


থানা: লোহাগাড়া, জেলা: টম 
মোবাইল: ০১৮১১-৩৫৮৮০৫ 


মাও. মুহাম্মদ মোরশেদুল হক 
পিতা: মৃত মাও. আহমদ কবির 
গ্রাম: আমিরাবাদ, ডাক: মাস্টারহাট 
থানা: লোহাগাড়া, জেলা: উ্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১২-৭৯২৮৭৮ 


মাও. মুহাম্মদ মুফিজুর রহমান 
পিতা: মুহাম্মদ আমিনুল্লাহ 

গ্রাম: উত্তর করল ঢাংগা 

ডাকঘর: সারওয়াতলী 

না: বোয়ালখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৩-৯৭৯৩৪৯ 


মাও. মুহাম্মদ নুরুল আমিন 
পিতা: রবেআলী 

গ্রাম: দুধকুমড়া 

টির বোয়ালিয়া 

1: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
টিক ০১৮১১- ৬৭২৬৪৭ 


1: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
টি ০১৬৭৪ -৩৬৮২২০ 


মাও. আনা মাও. মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ রফিক মাও. মুহাম্মদ আবু তৈয়ব 
পিতা: আবদুল আযিয পতা: নুরআহমদ পিতা: সইয়দ আকবর পিতা: মাও. আতাউর রহমান 
গ্রাম: শাহপরীর দ্বীপ গ্রাম: হালোকিয়া পালং গ্রাম: ধোনাপাড়া গ্রাম: বরইতলি 
ডাকঘর: সাবরাং কঘর: মরিচ্যা বাজার কঘর: কক্সবাজার ডাকঘর: বরইতলি 

না: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার না: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজরা না + জেলা: কক্সবাজার থানা: চকরিয়া 
মোবাইল: ০১৮১৮-০৮৭২১১ মোবাইল: ০১৮১৫-১৫৩৯৫৫ মোবাইল: ০১৮২২-৫৩৭৯৯৭ জেলা: কক্সবাজর 
মাও. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন মাও. মুহাম্মদ মাও. মুহাম্মদ সাজেদুর রহমীন মাও. ওয়াহিদুল ইসলাম (মেহেদী) 
পিতা: মুজাফ্ফর আহমদ পিতা: হাজী আবদুল মালেক (মাস্টার) ; পিতা: মৃত সফিউল আহমদ পতা: ছাবের আহমদ 
গ্রাম + ডাকঘর: চরম্বা গ্রাম: পোরকরা (বড় গ্রাম: রাজানগর (ইউনৃচপাড়া) গ্রাম: মৌলভীপাড়া 
থানা: লোহাগাড়া ডাকঘর: পোরকরা ডাকঘর: রাজাভুবন ডাকঘর: পেকুয়া বাজার 
জেলা: চট্টগ্রাম থানা: সোনাইমুড়ী, জেলা: নোয়াখালী রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৫-৫৬৩০৮৮ মোবাইল: ০১৭২৭-৯০৫৯৩৫ মোবাইল: ০১৮১৬-৩৫১৯১৮ মোবাইল: ০১৮১৪-৭৭৭০৫৪ 
মীও. মুহাম্মদ উবাইদুলাহ মাও. মুহাম্মদ ইসলাম মাও. হাফেয রফিকুল ইসলাম মাও. মুহাম্মদ মুসাদ্দিকুর রহমান 
পিতা: মাও. কারী সৈয়দ আলম পিতা: হাসান আহমদ ভূইয়া পিতা: হাজী গুলাম রববান পিতা: হাফেয সিদ্দিকুর রহমান 
গ্রাম: মধ্যম গ্রাম: দোলতপুর গ্রাম: পূর্ব বড়ঘোনা গ্রাম: হাট কড়ই 
ডাকঘর: পেকুয়া ডাকঘর: দশঘরিয়া বাজার ডাকঘর: পশ্চিম বড়ঘোনা কঘর: হাট কড়ই বাজার 

না: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার না: চাটখিল, জেলা: নোয়াখালী না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: নন্দীগ্রাম, জেলা: বগুড়া 


মোবাইল: ০১৮২৫-২৬৪৬৬২ 


মোবাইল: ০১৭১৫-৬৪ ০৮২৯ 


মোবাইল: ০১৮১৬-০৬১০৬৭ 


মোবাইল: ০১৭৩৯-৬২৪৯১২ 


ডি, ডাকঘর: পাল্লা বাজার 


মাও. সুহী. জসিম উদ্দীন মাহমুদ 
পিতা: শরীফ জমান 
গ্রাম: বড় ডেইল 

ডাকঘর: জাহাজপুরা 


না: চাটখিল, জেলা: নোয়াখালী 
মোবাইল: ০১৭১৫-০৭১১৭৬ 


না: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৩-১৫৩২০২ 


মাও. মুহাম্মদ আতিকুর রহমান 
পিতা: মৃত. আঞ্কাছ 
গ্রাম: পাথালিয়া 
ডাকঘর: মিজনিগর 
না: আশুালয়া, জেলা: ঢাকা 


মাও. মুহাম্মদ হাসান মাহমুদ 
পিতা: হাফেয মুহা. ইউসুফ 
ডাকঘর: ছুম্াপাড়া 

না: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৭-২২২৬৭৬ 


মীও. মুহাম্মদ জোবাইরুল আলম ] মীও. মুহাম্মদ নাঈম হাসান মাও. সাঈদুল মুস্তফা মাও. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম 
পিতা: ফরিদুল আলম পিতা: মুফতি আবুল হাসান পিতা: শরাফতুল্লাহ পিতা: হাফিজ উল্লাহ 
গ্রাম: উত্তর পরুয়াপাড়া গ্রাম: হরিণারায়নপুর গ্রাম + ডাকঘর: দুলহাজারা গ্রাম: তারাগঞ্জ 
ডাকঘর: চূন্নাপাড়া ডাকঘর: মাইজদী কোট থানা: চকরিয়া ডাকঘর: হরিগঞ্জ বাজার 
না: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম না: সদর, জেলা: নোয়াখালী জেলা: কক্সবাজার না: লাল মোহন, জেলা: ভোলা 


মোবাইল: ০১৮১২-২২৬৭৬ 


মোবাইল: ০১৭৩৬-৬৪১০০০ 


মোবাইল: ০১৭৩৯-৪১৫৬৭৩ 


মাও. মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ মাও. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মাও, মুহম্মদ আজিভুর রহমান মাও. মুহাম্মদ আবদুল মুনাইম 
পিতা: ফয়েজ আহমদ সিকদার পিতা: নাজীর আহমদ পিতা: মৃত আবদুল মোতালেব পিতা: মোহাম্মদ হুছাইন 

গ্রাম: পূর্ব বড়ঘোনা গ্রাম: দমদ মিয়া, ডাকঘর: হীলা গ্রাম: খরনা গ্রাম: খরলিয়া মুরা 

ডাকঘর: পশ্চিম বড়ঘোনা থানা: টেকনাফ ডাকঘর: মোজাফ্ফরাবাদ ডাকঘর: ঈদগড় বাজার 

থানা: বাঁশখালী জেলা: কক্সবাজার থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
জেলা: চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৭৫১-৭৪০৬২৩ মোবাইল: ০১৮১৭-৭৮৪২১৩ মোবাইল: ০১৮৩০-১০৭৫৪৩ 
মাও. মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ ইবরাহীম মাও. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মাও. হাফেয মুহাম্মদ মুজিবুল্াহ 
পিতা: রবিউল হক পিতা: রফিক আহমদ পিতা: নুর বশর পিতা: আহমদ ছোবহান 


গ্রাম: উত্তর কুহুমা, ডাক: শান্তির বাজার 


গ্রাম: পুর্ব বৈলগাঁও, ডাক: বানীগ্রাম 


থানা: ছাগল নাইয়া, জেলা: ফেনী 
মোবাইল: ০১৮১২-৯৮৯৮৪৭ 


থানা: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৬-১০৯০৭৮ 


গ্রাম + ডাকঘর: মিঠা পানির চড়া 


গ্রাম: দরবেশকাটা, ডাক: মকবুল আবাদ 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১-৬৩১৭২০ 


থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১-৫০৫০৩৭ 


মাও. মুহাম্মদ শওকত ওসমান 
পিত: আবুল কাশেম 
কঘর: কালারমার ছড়া 


মাও. মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন 
পিতা: মাও. আবুল কাশেম 
গ্রাম: সুতাবাদী, ডাকঘর: বরইতলী 


না: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৪-৩৮৯৮৯৬ 


থানা: লামা, জেলা: বান্দরবান 
মোবাইল: ০১৮২১-৯২৮৪১৬ 


গ্রাম: করলিয়া মুরা, ডাক: বাইশারী 


মীও. রুকন ইন্আম 
পিতা: মাও. মুফতি ইন্আমুল হক 
গ্রাম: মওলভীপাড়া, ডাক: ফাঁসিয়াখালী 


থানা: নাইক্ষ্যংছড়ী, জেলা: বান্দর বান 
মোবাইল: ০১৮২৭-৭০৪৩৯২ 


থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২০-৫০১০৯৫ 


আগস্ট'১০ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৭ 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২২-৫১৪৪ ৭৩ 


চৌফলদন্তী, থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮৩০১৪৫২৫০ 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৭৪১-৪৭২১০৬ 


মাও. সুহান্মদ নিয়ামত উল্লাহ মাও. সুহা- এহসানুল হক হাবীৰ | মীও. মুহাম্মদ আইয়ুব মাও. মিজানুর রহমান 
পিতা: মনির আহমদ পিতা: আবদুল মান্নান পিতা: ইদরিস পিতা: নুর আহমদ 
গ্রাম: পানখালী, ডাকঘর: হিলা গ্রাম: প. চৌধুরী কোনাপাড়া, ডাক: গ্রাম: জালিয়াপাড়া, ডাক: টেকনাফ | ডাকঘর: রাবেতা 


থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২১০০৫৮৪ 


মীও. মুহাম্মদ ইমাম হুছাইন 
পিতা: আহসানুল্লাহ 

গ্রাম: নয়নপুর, ডাকঘর: প্রতাপপুর 
থানা: দাগুনভূক্রী, জেলা: ফেনী 
মোবাইল: ০১৮১২-৫৬৭৯৫৭ 


মাও. মিছবাহুল হক 


মাও. মুহাম্মদ আবু জর 


পিতা: মাও. এস. এম.ওবাইদুল্লাহ 
গ্রাম: হাবিলাসদ্বীপ, ডাক: চরকানাই 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৯২৫-৫২৫১৪৩ 


পিতা: আবদুছ ছমদ 

গ্রাম: দ. জানারগুনা, ডাক: লিংক রোড় 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৭২৭৪৪৩৫ 


মাও. হাফেয মুহা. জমির উদ্দীন 
পিতা: মুহাম্মদ জহির আহমেদ 

গ্রাম: খিলাছাদেক, ডাক: খেয়ার বিল 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৮-০২৫৩৫১ 


মাও. মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম 
গ্রাম: রাজঘাটা, ডাকঘর: পদুয়া 


মাও. মুহাম্মদ শাইদুল ইসলাম 
পিতা: মুহাম্মদ ফেরদাউস মিয়া 
গ্রাম: রাজঘাটা, ডাকঘর: পদুয়া 


মাও. মুহাম্মদ নাজমুস সাঁকিব 
পিতা: আবদুল লতিফ 
গ্রাম :জালাশীপাড়া, ডাকঘর: পঞ্চগড় 


মোবাইল:০১৮১১-১৮০০৮৪ 


গ্রাম: তেলীপাড়া, ডাক: ঈদগাহ 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৩-১৪৫৮১০ 


গ্রাম: ডিগলিয়া পালং, ডাক: উখিয়া 
থানা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১-৫৪১৩৫২ 


থানা: লোহাগাড়া, জেলা: উ্টগ্রাম থানা: লোহাগাড়া, জেলা: উট্টগ্রাম থানা + জেলা: পঞ্চগড় 

মোবাইল: ০১৮১৪-৯৫৮৩৪৭ মোবাইল: ০১৮১৩-৯৫৮৩৪ ৭ মোবাইল:০১৭৪৬-৭৯৩১০১ জেলা: চট্টগ্রাম 

মাও. মুহাম্মদ মশিয়তুল্লাহ মাও. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ মাও. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মাও. মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন 
পিতা: মুহাম্মদ ইসমাইল পিতা: আবুবকর পিতা: শহর পিতা: মাও. জালাল আহমদ 


গ্রাম: সিকদারপাড়া, ডাক: গোরকঘাটা 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৫-৮৮৫৭১৫ 


মাও. মুহা. আনোয়ার হোসেন 
পিতা: মাও. আবদুল্লাহ (নছীম) 
গ্রাম: উত্তর বৈলতলী, ডাক: বৈলতলী 
থানা: চন্দনাইশ, জেলা: উ্গ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৫-৯৫৭৫৫৪ 


মাও. মুহাম্মদ নুর হাফেজ 

পিতা: নুর বশর 

গ্রাম: দমদ মিয়া, ডাকঘর: টেকনাপ 
থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২-৬৮৭২৮০ 


মীও. ছৈয়দ জাফর আহমদ 
পিতা: মুহাম্মদ শামসু মিয়া 


গ্রাম: পূর্ব ছদাহা, ডাক: ছদাহা পকিরহাট 
থানা: সাতকানিয়া, জেলা: উ্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৯-৯৫৩২৪০ 


মাও. মুহাম্মদ তাহের 

পিতা: মাও. সুলতান আহমদ 

গ্রাম: মামুনপাড়া, ডাকঘর: খুরুশকুল 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১১৯৫-১৭৯৩৫৭ 


মাও. শামশুল আলম 
পিতা: মুহাম্মদ আলী 
গ্রাম: কলাতলী, ডাকঘর: কক্সবাজার 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 

মোবাইল: ০১৮১৩-৯৪৬৪১৭ 


মাও. মুহাম্মদ শওকত আলী 
পিতা: জাফর আহমদ 

গ্রাম: সরফভাটা, ডাক: ক্ষেত্র বাজার 
থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১১-৩৪৫৩৩৯ 


লি ৮ -৮7--৯৮ 


/তুতকলর 7৩০7 


ববিক্ভান্সী এর্তগক্রন আ্ড্রণী বিত্ভান্পী 8 
এাফিজ্ ভিজ্ঞীইবন ৯ €পাষ্ট্রীর / বকর্ালেত্ডার / ভিনফিকেলট 
ভিভিট্োল স্লাহন্য কভিজিটিৎ কার্ড / বিয়ের কার্ড 


কতস্পপীজ্ঞ [আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী] 
সক্ষতানিৎ / সিভি ০রকর্ভিৎ 


৪ ০১৫৪৩ 

পে ররস্ত উত্তাপ 
£8719181 1701750) 0179151719517)251977. 05017715055. & 71170179 
11500179201 2 10758596595 3533 0383 2০252 


নিত নিভরতায় আর উদসিহ সবল ইং 
পুস্তক এবৎ যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ কবুন। 


757নাইি আইল্পু্টিলল আনুহ/শ্্হছ 
১২০, ভি, এএ- অলান্ন ছি ভীক্ি ৩০7. আন্দককিজ্রা ৮উঞআস্ম 


$৬40০510-46- উঠ ০৩: ৬০4১৩ ০ ০৬০ 
মঃক্লব্লা নিলি তিনি বলেন, নবী (সা.) রজব মাস আসলে এ-দু'আ করতেন: 


(0৬5) 17073 2586 50300893280) 


কিউ পরত 


আল্লাহুম্মা বা-রিক্‌ লানা- ফী রাজাবা ওয়া শা'বানা ওয়া বাল্লিগৃনা- লানা- ফী রামাযা-না 
“হে আল্লাহ! রজব ও শা*বানে বরকত দান করো এবং রামাযান পর্যন্ত পৌছে দাও ।' 


[ইমাম বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, ২৩:১৮ (৩৫৩৪)] 


09 :01818-572101 ১১47 | হা আওয়াল মধ 


6- টি 20) 


